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জীবনে গুরুতৃপূর্ণ বিধানসহ 
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:4৬এ তা. | এ ও ভে এ (১০০0১ ০১০০১ & ০০ 
সম্মানিত মুসলিম ভাই ও মুসলিম বোন (আল্লাহ আপনাদেরকে করম্ণা করন্ন) জেনে রাখুন, আমাদের 
প্রত্যেকের জন্য চারটি বিষয় জানা অপরিহার্য । 


** প্রথমতঃ জ্ঞানার্জন করা : আল্লাহ্‌ পাক, নবী | আলাইহি ওয়া সানা) এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য । কেননা না জেনে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না। করলেও বিভ্রান্তিতে পতিত 
হতে বাধ্য। যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল খৃষ্টানরা । 


ক দ্বিতীয়তঃ আমল করা : জ্ঞানার্জন করার পর আমল না করলে সে ইহুদীদের মত। কেননা ইহুদীরা 
শিক্ষা লাভ করার পর তদানুযায়ী আমল করেনি । শয়তানের ষড়যন্ত্র হচ্ছে সে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষার প্রতি 
অনুৎসাহিত করে । তার মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে, অজ্ঞ থাকলে আল্লাহ মানুষের ওযুহাত গ্রহণ 
করবেন। ফলে সে পার পেয়ে যাবে । তার জানা নেই যে, যে সকল বিষয় শিক্ষার্জন করা তার জন্য সম্ভব 
ছিল তা যদি নাও শিখে তরু তার উপর দলীল কারেম হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে নূহ (আঃ)এর জাতির 
চরিত্র। নূহ (আঃ) তাদেরকে নসীহত করতে গেলে: €:4:515:7 ৮₹9:38541]5৯ " “তারা কানের 
মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাতো এবং নিজেদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত”, (সূরা নৃহঃ ৭) যাতে করে কেউ 
বলতে না পারে যে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। 

** তৃতীয়তঃ দাওয়াত বা আহবান : উলামা ও দাঈগণ নবীদের উত্তরাধিকার । তাই নবীদের কাজ 
আলেম ও জ্ঞানীদেরকে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে লা'নত করেছেন। কেননা 
€৩3251946 ০:0৮ ৩5৯8৬৯*তারা যে মদ ও গ্িত কাজ করত তা থেকে 
তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গহিত।” (সূরা মায়েদাঃ ৭৯) সৎ 
পথের প্রতি আহবান ও শিক্ষা দান ফরযে কেফায়া। কেউ এ কাজ আগ্রাম দিলে যদি যথেষ্ট হয় তবে অন্যরা 
গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে । কিন্তু কেউ এ দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই গুনাহগার হবে। 

ক্ষ চতুর্থতঃ ধৈর্য ধারণ করা : ধৈর্য ধারণ করতে হবে জ্ঞান শিক্ষার পথে । ধৈর্য ধারণ করতে হবে তদানুযায়ী 
আমল করার ক্ষেত্রে । আর ধৈর্য ধারণ করতে হবে দ্বীনের পথে মানুষকে আহবান করার ক্ষেত্রে । 


গু অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূরীকরণের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং ইসলামী জীবনের অমীয় সুধা 
অনুসন্ধানকারীদের পিপাসাকে নিবারণ করার জন্য আমাদের সামান্য এই প্রয়াস। আমরা এই বইটিতে ইসলামী 
শরীয়তের যে সমস্ত বিষয় একান্ত প্রয়োজন সেগুলোকে অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি। 

এখানে নবী (নল অলইহি ওয় সন্ত্রঘ। থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে যা প্রমাণিত হয়েছে তাই একত্রিত করতে চেষ্টা চালিয়েছি। 
আমরা পূর্ণতার দাবী করি না। পূর্ণতা আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু এটি এক নগণ্য মানুষের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস 
মাত্র। যদি সত্য-সঠিক হয়ে থাকে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে । আর কোন ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে তা আমাদের পক্ষ 
থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে- আল্লাহ ও তার রাসূল তা থেকে মুক্ত। বস্তুনিষ্ঠ ও গঠন মুলক সমালোচনার 
মাধ্যমে যারা আমাদের ভুল ধরিয়ে দিবেন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন। 

এই বইয়ের লিখক, প্রকাশক, অনুবাদক, সম্পাদক, পাঠক এবং বিভিন্নভাবে এতে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের 
সকলের জন্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন তাদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করেন। তাদের নেক 
আমলগুলো কবুল করেন এবং ছওয়াব ও প্রতিদানের সংখ্যাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে দেন । আমীন॥ 

আল্গাহই সর্বাধিক জ্ঞানী । ওয়া সাল্গাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন | 
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কুরআন আল্লাহর বাণী । সৃষ্টিকুলের উপর যেমন ভ্রষ্টার সম্মান ও মর্যাদা অপরিসীম, তেমনি সকল 
বাণীর উপর কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতৃ অতুলনীয় । মানুষের মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয়, তম্মধ্যে 
কুরআন পাঠ সর্বাধিক উত্তম। 
ক কুরআন শিক্ষা করা, অন্যকে শিক্ষা দান করা ও কুরআন অধ্যয়ন করার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত 
ফযীলত । নিয়ে কতিপয় উল্লেখ করা হলঃ 
$$. কুরআনু শিখানোর প্রতিদানঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
4০9 09 শে ৮৮৮৮৮ “তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও 
অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।” (বুখারী) 
ক কুরআন পাঠের প্রতিদানঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
5৭ ০১৭ 2০০9 ৮ 4 এ ক ১ ৬৮ ঠি ১০ “যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর 
পড়বে, সে একটি নেকী পাবে । আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমপরিমাণ |” (তিরমিযী) 
ক কুরআন শিক্ষা করা, মুখস্থ করা ও তাতে দক্ষতা লাভ করার ফযীলতঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম) ৫8 «৩ ৪ ০ ৩ ০ টি ০% (14152 94০ 
910৮1 4১ 525 লও 3৯3 ০৪৪ ৯3 0 5951 5 20০ 25৭ ১১৬৭ এ ১৬ 51 09198 ৬0 05 
“যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং তা মুখস্থ করবে (এবং ভি প্রতি যত্বুবান হবে, সে 


উচ্চ সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্বেও কুরআন 
করবে এবং তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে সে দিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) 
৫155 য়া রা ১৬ ৪০ ০১ ৪-।। জি 5 অভ তে 5393 20312 22 পাশ, এএ “কিয়ামত 
দিবসে কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পড় এবং উপরে উঠ। যেভাবে দুনিয়াতে 
তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে সেভাবে পড়। যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, 
জান্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানে হবে তোমার বাসস্থান ।” (তিরমিযী) 
ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছে এসেছে যে, জান্নাতের সিঁড়ির সংখ্যা হচ্ছে কুরআনের 
আয়াতের সংখ্যা পরিমাণ । কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছো ততটি 
সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠো। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছে, সে আখেরাতে জান্নাতের সর্বশেষ 
সিঁড়িতে উঠে যাবে। যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে সে ততটুকু উপরে উঠবে । অর্থাৎ 
যেখানে তার পড়া শেষ হবে সেখানে তার ছওয়াবের শেষ সীমানা হবে। 
ক যার সন্তান কুরআন শিক্ষা করবে তার প্রতিদানঃ নবী ছোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বূলেন, 
441) (০৩3 ৮ ৮৮০ ০৪ 53৮৮১ ৮৮ ত9 ভুত 0411 ০ ৯4৯61 জে? 0০2 ০ 
ূ 00201 ৬5549 ১৯০০ 0 ১৩ জপ লে 539 অন্ত ৮৪69 ০৪০ 

“যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, শিক্ষা করবে ও তদানুযায়ী আমল করবে । তার পিতা-মাতাকে 
কিয়ামত দিবসে একটি নূরের তাজ পরানো হবে, যার আলো হবে সূর্যের আলোর মত উজ্জল । 
তাদেরকে এমন দু'টি পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ার সকল বস্তর চেয়ে অধিক 
মূল্যবান। তারা বলবে: কোন্‌ আমলের কারণে আমাদেরকে এত মূল্যবান পোষাক পরানো 
হয়েছে? বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহণ করার কারণে ।” (হাকেম, শায়খ আলবানী বলেন 
হাদীছটি হাসান লিগাইরিহি, দ্রঃ ছহীহ তারগীব তারহীব হা/১৪৩৪ ।) 
ক পরকালে কুরআন সুপারিশ কররেঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
4০০০৭ এড এও (8 এ 4৬ 0581 155। “তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামত দিবসে 
কুরআন তার পাঠকের জন্য সু্পারিশকারী হুবে ।” (মুসলিম) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আরো বলেন, 251 6% 5৩৭: ০৬৪5৫ 0819 ০2 “কিয়ামত দিবসে সিয়াম ও কুরআন বান্দার 
জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে ।” আহমাদ, হামেক, হাদীছ ছহীহ দ্রঃ ছহীহ তারগীব তারহীব হা/৯৮৪1) 












কট কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং কুরআন নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য একত্রিত 

হওয়ার, ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (ছ্লালাু জলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ ৃ 
৮৪০৯) কিন ৮6০৩ ৩৭7 ১! পলি ৪059 এ) শি 938 401 ০০৪ ০2 ৯ ওই ৯ শা ৩ 
১৬ এ এ] ০855) ১ ৮৪৪৮ ৪৮০ 
“কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং তা পরস্পরে 
করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে । আর আল্লাহ্‌ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সামনে 

_ তাদের কথা আলোচনা করেন ।” (মুসলিম) 

_ ক কুরআন পাঠের আদবঃ ইমাম ইবনে কাছীর কুরআন পাঠের কিছু আদব উল্লেখ করেছেন। 
যেমনঃ (ক) পবিত্রতা অর্জন না করে কুরআন স্পর্শ করবে না বা তেলাওয়াত করবে না। 
(খ) কুরআন. পাঠের পূর্বে মেসওয়াক করে নিবে। (গ) সুন্দর পোষাক পরিধান করবে। 
(ঘ) কিবলামুখী হয়ে বসবে। (ও) হাই উঠলে কুরআন পড়া বন্ধ করে দিবে । (চ) বিনা প্রয়োজনে 
কুরআন পড়াবস্থায় কারো সাথে কথা বলবে না। ছে) মনোযোগ সহকারে কুরআন পাঠ করবে। 
(জ)ছওয়াবের আয়াত পাঠ করলে থামবে এবং উক্ত ছওয়াব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। আর শাস্তির 
আয়াত পাঠ করলে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (ঝ) কুরআনকে খুলে রাখবে না বা তার উপরে কোন 
কিছু চাপিয়ে রাখবে না। (এ) অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়বে না। 
(ট)বাজারে বা এমন স্থানে কুরআন পড়বে না যেখানে মানুষ আজে-বাজে কথা-কাজে লিপ্ত থাকে। 

ক কিভাবে কুরআন পাঠ করবে? আনাস বিন মালেক রোঃ)কে নবী ছছোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

_ সাল্লাম) এর কুরআন পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “তিনি টেনে টেনে 
রহমান” টেনে পড়তেন, “আর্‌ রাহীম” টেনে পড়তেন।” বখারী) 

ক কিভাবে কুরআন পাঠের ছওয়াব বৃদ্ধি হয়? যে ব্যক্তিই আল্লাহর উদ্দেশ্যে একনিষ্ভাবে কুরআন 

_ পাঠ করবে সেই তার ছওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু এই ছওয়াব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে যখন হৃদয়-মন 
উপস্থিত রেখে আয়াতগুলোর অর্থ বুঝে গবেষণার দৃষ্টি নিয়ে তা পাঠ করবে । তখন একেকটি 
অক্ষরের বিনিময়ে দশ থেকে সত্তর গুণ; কখনো সাতশত গুণ পর্যন্ত ছওয়াব বৃদ্ধি করা হবে। 

কী দিনে-রাতে রআন পাঠ করবেঃ নবী ছেল্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবায়ে 

_ কেরাম রোঃ) প্রতিদিন পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তাঁদের কেউ সাত দিনের 
কম সময়ে সর্বদা কুরআন খতম করতেন না। বরং তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করার 
ব্যাপারে হাদীছে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। 
অতএব সম্মানিত পাঠক! আপনার সময়ের নির্দিষ্ট একটি অংশ কুরআন পাঠের জন্য নির্ধারণ 
করুন। যত ব্যস্তই থাকুন না কেন এ অংশটুকু পড়ে নিতে সচেষ্ট হোন। কেননা যে কাজ সর্বদা 
করা হয় তা অল্প হলেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশী কাজ করার চেয়ে উত্তম। যদি কখনো উদাসীন হয়ে 
পড়েন বা ভুলে যান তবে পরবর্তী দিন তা পড়ে ফেলবেন । নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেন, 0 285 এড 4 তু 280 8১০০3 চা ১১০৩৪ ক 808 9 ০৩৪ ১৪ 99৮ ১5৬ 
“কোন মানুষ যদি কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে তবে ফজর ও যোহির নামাযের 
মধ্যবর্তী সময়ে যেন তা পড়ে নেয়। তাহলে তার আমল নামায় উহা রাতে পড়ার মত ছওয়াব 
লিখে দেয়া হবে ।” (মুসলিম) যারা কুরআন ছেড়ে দেয় বা কুরআন ভুলে যায় আপনি তাদের অন্ত 
ভূক্ত হবেন না। কুরআন তেলওয়াত, উহা তারতীলের (তোজবীদ ও সুন্দর কণ্ঠের) সাথে পাঠ করা বা 
কুরআন গবেষণা বা তদানুযায়ী আমল বা কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ইত্যাদি কোন কিছুই 
পরিত্যাগ করবেন না। 
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(টি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 
(টি যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা । 


(8 আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। 
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, 

(সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছো । তাদের পথ নয়, যাদের 
প্রতি তোমার গজব নাধিল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। 






পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

[িষে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার 
সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ 
পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ্‌ 
তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের 
উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ 
সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন । 

ভ্টিতোমাদের মধ্যে যারা তাদের শ্ত্রীগণকে 
মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের 
মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, 
যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা 
তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। 

ত্রোযারা তাদের স্ত্রীকে মাতা বলে 
ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার 
করে, তাদের কাফফারা এই, একে 
অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে 
মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে 
উপদেশ হবে। আন্লাহ্‌ খবর রাখেন 
তোমরা যা কর। 

(টিযার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে 
স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস 
রোযা রাখবে । যে এতেও অক্ষম, সে ষাট 
জন মিসকীনকে আহার করাবে । এটা 
এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার 
রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো 
আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি । আর কাফেরদের 
জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব । 

(যারা আল্লাহ ও তীর রসূলের বিরুদ্ধারণ 
করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ 
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(সেদিন স্মরণীয়; যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের 


সকলকে পুনরুখিত করবেন, অতঃপর 
তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। 
আল্লাহ্‌ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা 
তা ভুলে গেছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত 
আছে সব বস্তই। 
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(আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, 
নভোমণ্ডল ও ভূমগ্তলে যা কিছু আছে, 
আল্লাহ্‌ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন 
কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না 
থাকেন এবং পাচ জনেরও হয় না, যাতে 
তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা 
থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, 
তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা 


4: টা 





তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 


সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। 


(আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে 


কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল 
অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি 





করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং 
করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, 
তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, 
যদ্বারা আল্লাহ্‌ আপনাকে সালাম করেননি । 
তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি, 
তজ্জন্যে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে শাস্তি দেন 
না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট । 
তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না 
নিকৃষ্ট সেই জায়গা । 


(মুমিনগণ, তোমরা যখন কানাকানি কর, 


তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের 
অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না বরং 
অনুগ্বহ ও আন্মাহভীতির ব্যাপারে কানাকানি 
করো। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে 
তোমরা একত্রিত হবে । 


(টিএই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; 


মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। তবে 
আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন 
ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত 
আল্লাহর উপর ভরসা করা। 


[টি মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ 


মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন 
তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্‌ 
তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন 
বলা হয়ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। 
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা 
জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্‌ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে 
দিবেন। আল্লাহ্‌ খবর রাখেন যা কিছু 
তোমরা কর। 





টিমুমিনগণ, তোমরা রসূলের কাছে কানকথা 
বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। 
এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয়ঃ ও পবিত্র 
হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না 
হও, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 


(টিতোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা 
প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর 
তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং ॥1 
তোমরা নামা কায়েম কর, যাকাত প্রদান 
কর এবং আল্লাহ্‌ ও রসুলের আনুগত্য কর। 
আন্নাহ্‌ খবর রাখেন তোমরা যা কর। 


(টিআপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, 
যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের 


সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের 
দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। 
তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। 


রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। 


(্টিতারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, 
অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে 
বাধা প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্যে 
রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । 


(আল্লাহর কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও 


পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, 
তথায় তারা চিরকাল থাকবে । 


(টি যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সকলকে পুনরুখিত 


করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে 


শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ 


করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু 
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সৎপথে আছে। ও তো আসল 

মিথ্যাবাদী । 


অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। 
তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের 
দলই ক্ষতিগ্রস্ত । 


৮ 


হিনিসি গা সি 





বিরুদ্ধারণ করে, তারাই লাঞ্কিতদের 
দলভূক্ত। 
পেটেআল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং 


আমার রসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিধর, পরাক্রমশালী । 
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টিটি সি জানি 


প্যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, 
তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার রসূলের 
বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে 
দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, 
পুত্র, ভ্রাতা অথবা জাতি-গোষ্ঠি হয়। 
তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে 
দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী 
করেছেন তার অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি 
তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার 
তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় 
চিরকাল থাকবে । আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । 
তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, 
আল্লাহর দলই সফলকাম হবে । 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(টিনভোমগ্ডল ও ভূমগ্ুলে যা কিছু আছে, 


সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। 
তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী । 


ঠ্রেতিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা 

কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত 
করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার 
করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে 
পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা 
মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো 
তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা 
করবে । অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের 
উপর এমনদিক থেকে আসল, যার 
কল্পনাও তারা করেনি । আল্লাহ্‌ তাদের 
অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা 
তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং 
মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। 
অতএব, হে চক্ষুম্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা 
শিক্ষা গ্রহণ কর। 


(আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন 


অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে 
দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে 
তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব । 





রী ০ যে রা 
(এটা এ কারণে যে, তারা আন্নীহ্‌ ও তার |- (১2554149405 
রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আন্নাহর 


বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, দিতি তরি: 
আল্লাহ্‌ কঠোর শাস্তিদাতা। ২5 রি 


(টিতোমরা রা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে 1/6064-6/2544 4 
দিয়েছে এবং কতক না কেটে ছেড়ে 15144 )255-41554৫গর্ি ৩ 
দিয়েছ, তাতো আল্লাহ্রই আদেশে এবং 1$646:)59158 57৬55 
যাতে তিনি পাপাচারী ফাসেকদেরকে 
লাঞ্কিত করেন। 
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রী [0 রঞ্জু 
রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, 
তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে [7.2 গাড়ে 
যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্‌ যার উপর ইচ্ছা, 1:84০৮869 ওঠ) ৩৯০ 
তীর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। |£-৮১:০৩-3152554 
আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।. 18542225856 চে র্৩০৮:3%$805 
আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তার 1) ০৮১:71১-০998-১৮৪০+$৪০ 
রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। 
রাসূলের, তার আত্মীয়-স্বজনের, তারাই সত্যবাদী । 
এতীমদের,  অভাবপ্রস্তদের এবং ৫৯ 
মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল ট্টিষারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে 
তোমাদের বিত্রশালীদের মধ্যেই পুণ্ভীভূত মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস 
না হয়। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের 
গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া 
থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ 
কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কঠোর শান্তিদাতা। করে না এবং নিজেরা অভাবগরস্ত হলেও 
| তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা 
তেই ধণ-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই 
জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্হ ও সফলকাম । 
সন্তষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্‌ তার 
রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তভিটা ও 
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(্টআর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা 
তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেনঃ 
হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং 
ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা 








তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই 
রর 


লট 55588 
সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য 
করে, তবে অবশ্যই পৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন 
করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য 
পাবে না। 


স্তাআলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা 
এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। 


(টিতারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধ 
যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে 
কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ 
প্রাটারের আড়ালে থেকে। তাদের 
পারস্পারিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে থাকে। 
আপনি তাদেরকে এক্যবদ্ধ মনে করবেন; 
কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ 
কারণে যে, তারা এক কাণগুজ্ঞানহীন 
সম্প্রদায় । 


কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের ২৬ 


অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের 
পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময় । 


(টিআপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? 
তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে [টি 
বলেঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে 
আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে 
বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে 
আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর 
যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা 
অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব । আল্লাহ্‌ 


নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ 
করেছে । তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি। 


(্টিতারা শয়তানের মত, যে মানুষকে 


নার ই হত) জি জজ লা 
সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি 
বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় 
করি। 





(্টিঅতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, 
তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল 
তথায় বসবাস করবে । এটাই জালেমদের 
শাততি। 


ট্োমুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী 
কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্ত 
1 করা। আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করতে 
থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা 
সে সম্পর্কে খবর রাখেন। 


(টিতোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা 
আন্নাহ্‌ তা'আলাকে ভূলে গেছে। ফলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত 
করেছেন। তারাই তো ফাসেক। 


ভ্টজহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের 
অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা 
জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম । 


হেটষদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের 

উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে 
যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে । আমি 
এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, 
যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। 


প্লটতিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত 
সত্য কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও 
অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, 
অসীম দাতা । 

[্টিতিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত সত্য কোন 
উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, 
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মহাত্মশীল। তারা যাতে অংশীদার করে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তা থেকে পবিভ্র। 


প্লটতিনিই আল্লাহ্‌ তা'আলা, শরষ্টা, উদ্ভাবক, 


রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তারই। 
নভোমগ্ডলে ও ভূমগ্ডলে যা কিছু আছে, 
সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে । তিনি 
পরাত্রাত্ত প্রজ্ঞাময় । 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


ট্েমুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের 
শক্রদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। 
তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্রে বার্তা 
পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে 
আগমন করেছে, তা তারা অস্বীকার করছে। 
তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার 
করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা 
আমার সন্তষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে 
জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে 
কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম 





প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং 
যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। 
তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। 

তারা তোমাদের শক্র হয়ে যাবে এবং মন্দ 
উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা 
প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে 
তোমরাও কাফের হয়ে যাও। 


(তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি 
কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। 
তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। 
তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তা দেখেন। 


(টিতোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার 
সংজীগণের মধ্যে চমতকার আদর্শ রয়েছে। 
তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের 
সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার 
এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন 
সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানিনা। 
তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না 
করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে 
চিরশক্রতা থাকবে । কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি 
তার পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম । 
তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য 
ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে 
আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। 
হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই 
উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ 
করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের 
প্রত্যাবর্তন । 

(টি হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে 
কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। 
হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা 
কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 





ত্িতোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা 
কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম 
আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ বেপরওয়া, 
প্রশংসার মালিক। 


ট্টিযারা তোমাদের শক্র আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে 
ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্‌ সৃষ্টি করে 
দেবেন। আল্লাহ্‌ সবই করতে পারেন এবং 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময় । 


প্লেধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে 
বহি্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও 
ইনসাফ করতে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নিষেধ 
করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ 
ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। 


(আল্লাহ্‌ কেবল তাদের সাথে বন্ধত্ব করতে 
নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে 
তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে 
এবং বহিষ্কারকার্ষে সহায়তা করেছে। যারা 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম। 


টিযুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার 
নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন 
তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ্‌ তাদের 
ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন । যদি 
তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর 
তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও 
না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং 
কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। 
কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে 
দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য 
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অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের 
সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। 
তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং 
তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। 
এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে 
ফয়সালা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । 





(টিতোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ 


হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়, 
অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের 
স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের 
ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর 
এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা 
বিশ্বাস রাখ । 


রে, 
পদ 


এত এজি ঞুহ্াে 
প্রুণ ৫ পিরিতি 122 বত তা  জেলাজর্ট পাপা ক 


294 29533 0:4538/25 222 4 

৩৪০০০ ৪ জিকির বা 
8৮2. ০ শে চি উরি শুরু কর ছি 

০০০০ তি 354 ৫49 9 ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, 
সবই আল্লাহর পবিভ্রতা ঘোষণা করে। তিনি 
পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান । 

০ িএর্জল্রিনিলারার 
বল? 








এরা রা ১০৬ 


বা এ ৫10)]৫ট তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহর কাছে 
চা খুবই অসন্তোষজনক। 
(৫1 তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার 


নাত 


পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা 
রিকি ৫ রি ঞ £ পা সীসাগাল নো প্রাচীর ] 
6৮415014520 রঃ তে 


(0০9 24487582609 তৌস্মরণ কর, যখন মুসা (আঃ) তীর 
সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, 

(হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ 
কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তারা যখন 
সন্তানদেরকে হত্যা করবে না এবং সঙ্ঞানে অভ্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্‌ 
কোন অপবাদ রচনা করে তা রটাবে না ও পাপাচারী সম্প্রদায়কে পপ্রদর্শন করেন না। 
ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, 

তখন তাদের বায়'আত (আনুগত্য) গ্রহণ 

করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে 

ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 

ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। 
টি মুমিনগণ, আল্লাহ্‌ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, 

তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা 

পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন 

কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে। 





তলৌস্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) 
বললঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের 
কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী 
তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি 
এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি 
আমার পরে আগমন করবেন। তার নাম 
আহমাদ । অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি 
নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ 
তো এক প্রকাশ্য যাদু। 

যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে 1.) 
অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ্‌ যালেম 
সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। 

প্টিতারা মুখের ফুঁকারে আল্লাহর আলো 
নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্‌ তার আলোকে 
পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা 
তা অপছন্দ করে। 

(তিনিই তার রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম 
দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের 
উপর বিজয়ী ও প্রবল করে দেন যদিও 
মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। 

টিমুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন 
এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? 

টে এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তীর 
রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং 
আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও 
জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই 
তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ । 

(্টিতিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন 

এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার 

পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতে 
উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। 


পারা 8০1 
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(৮59৮4254745 (4 

(টিএবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা 
তোমরা পছন্দ কর। আন্নলাহর পক্ষ থেকে 
সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে 
এর সুসংবাদ দান করুন । 

টিমুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী 
হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে-মরিয়ম তার 
শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহর পথে কে 
আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ 
আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী । অতঃপর 
বনী-ইসরাঈলের একদল বিশ্বীস স্থাপন করল 
এবং একদল কাফের হয়ে গেল। যারা 
যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। 
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95055555 
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 





(এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও 
লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের 
সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, 
্রজ্ঞাময়। 


ত্টোএটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি 
তা দান করেন। আল্লাহ্‌ মহাকৃপাশীল। 


্টিষাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, 


তঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, 
তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন 
করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। 
আল্লাহ্‌ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন 
করেন না। 


(বলুন হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী 
কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু- অন্য 


কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু 
কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 


(টিতারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে 


কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্‌ 
জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত 


(টিনভোমন্তল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে আছেন। 


সবই পবিত্র পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় 
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। 


ঠ্িতিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন 


রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে 


পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও 
হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর 
পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। 


(িবলুন, তোমরা যে হয থেকে 
45 
দৃশ্যে জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত 
হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন 
সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। 






০ টা 

(মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের [3৫৫ ,,385/50005 ত্র 
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503] (এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর 
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১ পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। 


টমুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ তএব তারা রবে না। 

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই ()আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন 
আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্‌ জানেন যে, তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে শ্রীতিকর 
আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে 
আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা আপনি তাদের কথা শুনেন । তারা প্রাটীরে 
অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক 


ূ ূ শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে 
(তর 758 রি মনে করে। তারাই শত্র, অতএব তাদের 
ব্যবহার করে । অতঃপর তারা আন্নাহর 


সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্‌ 
পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা তাদেরকে। তারা কোথায় বিরান হচ্ছে? 
রা র 





2০25৬5125-948429, 
৫৩১৩০ 
28756256955 45ঞঞুণঠ 
৫১428405546565846925 


পর ৫ পপর ৯ 


84 ৩0544155752 এ্া4০সাত্ড (মুমিনগণ । তোমাদের ধন-সম্পদ ও 
এ৫80 ৫04] সন্তান-সন্ততি. যেন তোমাদেরকে 
শি ৩4৫৮১০০ি খুরচা আন্মাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। 
৫366/59005৮৮1১45এ৩ ও এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো 
ভে 50122াহ৩255] আত 
৫ পে বলা? ৫ পর্দক রর ৮৫৫৬ 
(0০9৮509 ঠ৫8655598 (আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা 
(0592282529 %] থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। 
রি বউ! অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার 
পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল 
অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি 
সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত 
ার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে হতাম। 
নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন 
তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্‌ কাউকে 
(আপনি তাদের জন্যে কষমাপরর্থনা করুন অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, 
অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে খবর রাখেন। 
কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। 


আল্লাহ্‌ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন 
করেন না। 


(্টিতারাই বলেঃ আল্লাহর রসূলের সাহচর্ধে 


যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। 
পরিণামে তারা আপনা-আপনি জরে 








চর ৪51 


এ ১35554 
৮৫০৬9 রে 45 
০০135 002588556৫ রে 
& 2 26৮95 ্৮া 
রর 9920 225া? রি 
$6০৮1৫৫া2জ্রেধটি ১১ ৫৪ 
৫5 (৮৮৩ 1 ০০, 7852 6054 
৬ গে রন 
$95১20 
450,054 চট 
রেট ৫805 66 
3602594 95 1942 
গোপনে কর এবং প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্‌ অন্ত টি দরদ উন 
রের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (2 াওঞেিএ১০৫ 
(তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে । এটা 
বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌছেনি?ঃ তারা আল্লাহর পক্ষে সহজ! 
তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং [টি অতএব তোমরা আল্লাহ তার রসূল এবং 
তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । শী নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। 
ত্টএটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের র তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক 
রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন অবগত। 
করলে তারা বললঃ মানুষই কি আমাদেরকে (সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ্‌ 
পথপ্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফের তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন 
হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি 
আল্লাহর কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্‌ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্মসম্পাদন 
অমুখাপেক্ষী প্রশংসার । করে, আল্লাহ্‌ তার পাপসমূহ মোচন করবেন 
(্টিকাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার 
পুনরুথিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, তলদেশে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা 
আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় তথায় চিরকাল বসবাস করবে । এটাই 
পুনরুখিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে মহাসাফল্য । 










সূরা আত-তাগাবুন 
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৮ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

(টি নভোমগ্ুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই 
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব 
তারই এবং প্রশংসা তারই । তিনি সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান । 

(্টিতিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃ র 
তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ 
মুমিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তা দেখেন। 

(তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে যথাযথভাবে 


















(্রনভোমগ্ডল ও ভূমগ্ুলে যা আছে, তিনি তা 
জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা 

















মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের 
৮ চারি দায়িত্‌ কেবল খোলাখুলি পৌছে দেয়া । 

৬১০৮) %2989852্রা]2. 

94642498549 আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ 


টি রিতার -..৫] নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহর উপর 
১54৮৮ 2৯ 
৮ পাপের ৯৯ তিতা ৬€ * 1 


স্ব ৫. রত 1%5 ০? ছে 


রা 


5825 পপ 


2৭ ন৮০০০০৪০এ৯ 


র 7 ০ ৫ ৪৫4৮৮ 5 এ তিন 
৫৫0৩55870052604531 (টিহে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন 


9:55 স্ত্রীও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন । 


1,৮15 ০৫পাতিশ্ 55 ০৫০০৮ এ ॥ অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। 
৮ ৮১ ৮:০০০৯১ পশি [| যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং 
ক শরতদিত এর টি রান টা ও রঃ 
এক ৬-22৯কা৩&] ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল 
6৮ কাত 2৮8 4১251%-5585 0]. করুণাময় । 
৯ হু 27171 
59055051550] সদ ও স্তি 
1৮৮০০ ২৩/০১৮০৮ ০এ-১৬-%৮১০১০৯ কেবল পরীক্ষাস্বর আল্লাহর 
রি? £ ৮৪৮? ০৬. কপ চা পি [পাপ | ৮2751 তো পি | আর | 
2৩2 559 +২৯০৪১০০৮% কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার | 
4520৮560246 
তি লা (টি অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় 

কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। 

এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর । যারা 

মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারই 

আয়াতসমূকে মিথ্যা বলে, তারাই সফলকাম। 

জাহান্নামের অধিবাসী,তারা তথায় অনন্ত ০. 

কাল থাকবে। কতই 'না মন্দ প্রত্যাবর্তন (্টিষদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঝণ দান 

স্থল এটা! কর তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে 
টং চট দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। 
(আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আল্লাহ্‌ গণাাহী, সহনশীল | 

আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ১. 

করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন ট্িতিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, 

করেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক প্রজ্ঞাময়। 

পরিজ্ঞাত। 


(টিতোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং 
রসূলুল্লাহর আনুগত্য কর। যদি তোমরা 











রঃ 2০ 
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১২ ডি দি 57225 








1 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি || 4৫ . 1 সিরা 
(৮652 45 (ইসির এ ১১০১১112515 5401 
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রত এল পপ পপর পারত ও 2 
দিতে চাও তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো [444৫4554544 





ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা 
করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা 
আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের 
গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও 


নি 





4৫ পরল ৫ &পাপর্্ পরপর ৫ এ 5 ৮৪৫ 
পেটে পেঞ্ভঞএঞা 


2 শপ 18 তরি ১ পণ 8 এ ১:4৪পা 
2৪ ৪০১১ 745 ০১৮৭৯ ৯৯১৬)1০১22 
পরর্ড তত পাপ? 


৩০%০৫০%52 (5 4554 এসি 









₹/কপপা টি দু পাতা পতিত পপ পাপ ভ রে তি 
যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট | 4825/0)55224454196215294 
রন এরি । 5৮৪০০ ৮৮৫ কর্ক বত প$৫৫প ৮৮ পুষ্প কতা 
নর্লজ্জ কাজে লিগু হয়। এগুলো আল্লাহর |:৫16155:5541464%১ রব ৪৬ 





নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর 
সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। 
সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্‌ এই তালাকের 
পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। 


রর রাতের 
০৮ ঠঠি(৮/-8৮454৫-9৮29 
পুর্ব ক বক ৫4254 কস্র্প 1 তাপ? ». শার্লি 
নর 2৫6 (529 235 ১০৯৯০1০5 
ভু ৬৫০ পপর বরঞঠ্দ চিত ৫4৮6 হ রর্দ এ 
৬4৫৮৪০০৫৮৪৩) ১9 ৮০2৬গি 
৪৫ বকর 012 /৮৬$% পর্ এ পা তর ভু ৮ 
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রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে (্টিতোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের খতুবতী 


দেবে এবং তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন 
শিরিন ভোর সিরিরে ডা হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে 


আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্বারা যে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে মাস। আর যারা এখনও খাতুর বয়সে 
উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয়. পৌছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল 
করে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে নি্কৃতির পথ করে হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান 
দেবেন। প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, 


(টিএবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা 8959 
থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর (এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের 
উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই প্রতি নাধিল করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে ভয় 
যথেষ্ট । আল্লাহ্‌ তার কাজ পূর্ণ করবেন। করে, আল্লাহ্‌ তার পাপ মোচন করেন এবং 
আল্লাহ্‌ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ তাকে মহাপুরস্কার দেন। 

স্থির করে রেখেছেন। 
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যেরপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও 
বসবাসের জন্যে সেরূপ দাও । 
তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। 
পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি 
করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক 
দেবে এবং এ সম্পর্কে পরম্পর সংযতভাবে 
পরামর্শ করবে । তোমরা যদি পরস্পর জেদ 
কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। 


(টিবিভশালী ব্যক্তি তার বিস্ত অনুযায়ী ব্যয় 


করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে 
রিষিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্‌ যা দিয়েছেন, তা 








থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্‌ যাকে যা 
আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্‌ কষ্টের 
পর সুখ দেবেন। 
ত্টৌঅনেক জনপদ তাদের পালনকর্তার ও 
তার রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, 
অতঃপর আমি কঠোরভাবে তাদের হিসাব 
নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি 
দিয়েছিলাম । 


(টে অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন 


করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই 
ছিল। 


প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে 
বুদ্ধিমানগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্‌ তোমাদের 
প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন, 


টিএকজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে 


যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের 
অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন করেন । 
যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও 
সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল 
করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী 
প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। 
আল্লাহ্‌ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। 


টটিআল্লাহ্‌ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং 


পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে 
তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা 
জানতে পার যে, আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান 
এবং সবকিছু তার গোচরীভূত । 






75518 1 
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১২ এ, ্ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(হে নবী, আল্লাহ্‌ আপনার জন্যে যা হালাল [3৫ 
করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী 
করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম 
করেছেন কেন? আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়াময় । 

ট্টোআল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে 
অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। 





কনাদ & 5212 ও পে দি 


এস ঠা রি ০৫৮4৬ ৪ 
1৮4 62 ০-5৩0:5 
১5 সািসপভিযাি 27 পোনা 
72, 2584এ০4 গিনি র্িও 
এ াএএা9463540-6565 


পালা পার ৫৫ প্‌ পর্টি জেতা 


245126910 2221841 ৫15৩ 
রে 96580 $/55১৮৯58 
(5450 8৫591%/ ৮৮১৫৮৮০ 

















তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 
রর ত্র ১6925455855 ্ চে ট রি ্ 

(খন নবী তার একজন স্ত্রীর কাছে একটি ] সস. কা 40৫ রস 
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কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা 


51৫ বা তে পুত ৫৮ ৯৮৮17 ৫2৫1৮ ঠপা রা 
বলে দিল এবং আল্লাহ্‌ নবীকে তা জানিয়ে ১-৪ 9৬ 42625541655, ১51) 
পা পা পপা্পার্ণ ৯ পাদ 7৮ পলা প্র 


দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু পে 222 
বললেন এবং কিছু বললেন না । নবী যখন তা [(০54-6856218)41 ৫ 


স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে 
আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী নামাধী তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, 


বললেনঃ যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী । 

আমাকে অবহিত করেছেন। (মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং 
পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও 
কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ 
বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে হৃদয়, কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতাগণ । 
জেনে রেখ আল্লাহ্‌, জিবরাঈল এবং তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা যা আদেশ করেন, 
সত্কর্মপরায়ন মুমিনগণ তার সহায়। তা অমান্য করে না এবং যা করতে 
উপরন্ত ফেরেশতাগণও তীর সাহায্যকারী। আদেশ করা হয়, তাই করে। 


(টিফদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ (টে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা আজ 
করেন, তবে সম্ভবতঃ তার পালনকর্তা ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই 
তীকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে । 
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ত্টোমুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে তওবা কর- আন্তরিক তওবা । আশা 
করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা 
তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে 
দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন 
জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত । 
সেদিন আল্লাহ্‌ নবী এবং তার বিশ্বাসী 
সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। 
তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে 
ছুটোছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে 
পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা 
করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর 
সর্বশক্তিমান । 





হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের 

বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি 
কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । 
সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। 


(আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্যে নৃহ- 
প্থী ও লুত-পীর দৃষ্টান্ত বরণনা করেছেন। 
তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার 
গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নৃহ ও লৃত 
তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার কবল থেকে 
রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা 
হলঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে 
যাও। 


০০ তা'আলা মুমিনদের জন্যে 
: ফেরাউন-পডীর শৃষ্া্ত র্ণনা করেছেন। সে 
বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার 
সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ 
নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার 
দুক্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে 
যালেম সম্প্রদায় থেকে পরিত্রাণ দিন। 


৫৩ 

(টীআর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমরান- 
তনয়া মরিয়মের, যে তার সতিত্ব বজায় 
রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে 
আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম 
এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও 
কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে 
ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন । 









তা 292 











হারার 
টিটি রি :05550455 


ডি এঠিন2//৮ 42 873545 















চা 89 
১০০৪৫২১ িটিটিতিও হি 

ট্োখিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তেরা চির 
তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের [০ ১০১৬৫/]৮5 
মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ তিনি পরাক্রমশালী, 145065-4505৮906580585 
ক্ষমাময়। ও 
(তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। এ ৩2402 





চাও 
055 (৫ত্িঠএ চাদে 
এ 5955285088 রি ৫ পরা (4:5৫ 
এপ 3৫ রা ঢা6০3% 
কি গার, রি 


তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টিতে | 
কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি 
ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? 


ত্টৌঅতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ- 
তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার 
দিকে ফিরে আসবে। ডড্ 


944 
(আমি সর্বনিষ্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা 3 শ 
সুসজ্জিত করেছি; ৬ বল্ল 
জন্যে ক্ষেপণাস্ত্র করেছি এবং প্রস্তুত করে আগমণ করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ 
রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি । করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা 

(্টিষারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার মহাবিভ্রা্তিতে পড়ে রয়েছ। 


শাস্তি । সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (্টিতারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম 
অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা 


(যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার জাহান্লামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। 


উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। 
(টিঅতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার 


(্টিক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। করবে । জাহাল্নামীরা দূর হোক 
যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে ১. . 
তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা ট্িনিশ্য় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে 
করবে। তোমাদের কাছে কি কোন ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও 


সতর্ককারী আগমণ করেনি? মহাপুরক্কার । 









ঞঠেপাু পরা পা পা দিক 


(১৫০১ 6552 20 








1 


0১585 তিহিিাঠল) টিনা 15165 হয়ে গেছ যে, এ কা | 


22 51526 26 রর 
৫০৩০ রা ০ বর্ষণকারী বাতাস প্রেরণ করবেন না? 
28205 র১৮5৩ অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল 
৩১9৮০ ৫৩52413০5৫2 আমার সতর্কবাণী । 


টির (্লিতাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, 


4851০02 2 পর্স্ছ নিজ তঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি । 
ট্রি 25554075005 স্ ট্টিতারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার 

(৫ তাতে পর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি- পাখা বিস্ত 
এতে ্ ৩ ৪41১০ 1১1০৮ রকারী ও পাখা সং রাঃ রহমান 


১৯১৭1০৯৫% 9০৯৭ 44:52] আল্লাহ্‌-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব- 
টিরি রিনা বিষয় দেখেন। 


১৫৩২, 
(22548355556), ক্টেরহমান আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের 
কোন সৈন্য বাহিনী আছে কি, যারা 


পা গা % পাপা পা রে 7 

এ ০ (০০০৮৬ তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেররা 
ভি, $৬৯১:০১ বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে। 
2৫557555887 ৮2845-3 হেটিতিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে 





(০৫৮ 8%40/445্(002921] আছে, যে তোমাদেরকে রিষিক দিবে বরং তারা 
অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। 

(?] তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা 1 

2 ভ্েটিষে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, 

প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি কানা তি 

সম্পর্কে সম্যক অবগত। রা রন 

(খিল সষ্ উর সোজা হয়ে সরলপথে চলে? 

২ রা নি প্েবলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন 


রা নি এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর । তোমরা 
(্টিতিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম আউলা 


করেছেন, অতএব, তোমরা তার কীধে ৯ 

৮ বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্ত 
বি এ তা রিকি ভর 2877 
কর। তীরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। 38755579151 
(টিতোমরা কি ভাবনায়ুক্ত হয়ে গেছ যে 2 
তামর ভ ক্তু হ 
এরা 5557 

. যদি তোমরা সত্যবাদী হও? 


ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন না? অতঃপর তা 
কীপতে থাকবে। (্টিবলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্‌ তা*আলার কাছেই 


আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য 
সতর্ককারী। 





মদ তারা সেই প্রতিক্রুতিকে আসন্ন | 4815050৮4৩৫ 235৮৫736 
দেখবে তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল মলিন || , £ ., হিরা তটিতিনা্ন 
হয়ে পড়বে এবং বলা হবেঃ এটাই তো ভা 22 
তোমরা চাইতে । ৪৩১০৩০৪৫৫০৬ 

্ছিন পাক গর পা জেরি পাত /& পঙ্গতি 

প্বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ- যদি ৪০ 44594809229 
আল্লাহ তাঁজানা আমাকে ও আমার [(9৮৮4433 ০০ সি 
সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের ভুকে 
প্রতি দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে 8৩ 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? রে টা 

১৫৪, ৯ প পরনা ক 8$৬জপা তত বণরিত হে 

প্রো বলুন, রি শা টা (0224405245০ 
বিশ্বাস র এবৎ তারই পর ভরসা ব। 4 প্ ৬ ৯ ০৮ 42 

১:৮০ এ চিট 
সত্রই তোমরা জানতে পারবে, কে প্রকাশ্য গর 0 টা 
পথ-ভ্রষ্টতায় আছে। +% শ্‌ (085375900954755 

পপ কু পৃ রি 

ট্িবলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি 1৪৮১ ১6624 ১০০০৪ট৪ 
তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, 8০৮১৫)০১৯৩১৮৪০৩৪৫ 
তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে ১ 403004%5% 


পানির স্বোতধারা ] পা পাগলা পর. 
(5501694 155863502- 


সূরা আল-কৃলম (০০:6-5662-86800 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫২ ভ্টেঅতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি আনুগত্য করবেন না। 
ছে (্টিতারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে 


টেনুন- শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারাও নমনীয় হবে। 






তারা লিপিবদ্ধ করে; পিষে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্কিত, আপনি 
ঠ্টিআপনার পালনকর্তার অনুথহে আপনি উন্মাদ ৯. তার আনুগত্য করবেন না, 
নন। (টেঘে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা 


আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে, 

পুরক্ষার। (্টিষে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালংঘন 
ট9সন্বরই আপনি দেখে নিবেন এবং ত তারাও (সে কঠোর স্বভাব, ত তদুপরি কুখ্যাত; 

_ দেখে নিবে। ৫%এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ত 
স্তির অধিকারী । 
আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তার (্টিতার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে 


*পথ থেকে ব্ছ্যিত হয়েছে এবং তিনি জানেন ২ সে বলেঃ পূর্ব কালের উপকথা । 
যারা সৎপথ প্রাপ্ত। 


তা 38860224054 
10০৮ ০০০ 
(397475086ঝি 


(4৮416 5 ৮ (বাপি পো 
95250606%55069056158989] নী 


৬০৩১ ০৪016 54 
এরর এ 0এাদুজে এতে 
0০44৮ ৩৮৫এখন 

(09944 নিড৬৫ 02548 


০৮০৮:১৪৯৮1১৫৩০০-৫% 





করেছি উদ্যানওয়ালদের, যখন তারা শপথ 


_১করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, 
(৭7) ইনশাআল্লাহ্‌" না বলে 


৮]অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো । যখন 


তারা নিদ্রিত ছিল । 


প্টিফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন 


১তৃণসম। 
ঢিটিসকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, 


(৩ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে 


সকাল সকাল ক্ষেতে চল। 


প্টঅতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা 


বলতে বলতে, 


প্রটেঅদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের 


বাগানে প্রবেশ করতে না পারে । 





রওয়ানা হল। 


প্রটিঅতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন 


_২বললঃ আমরা তো পথ ভুলে গেছি। 
টি বরং আমরা তো কপালপোড়া, 


২১ 


ঠ তাদের উত্তম ব্যক্তি বললঃ আমি কি 
তোমাদের বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? 


৮5 


_সীমালংঘনকারী ছিলাম। 

(তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা 

_এছিলাম সীমাতিক্রমকারী। 

ভসন্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর 
চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। 
আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী । 

(শান্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি 

_২আরও গুরুতর; যদি তারা জানত! 

কাছে রয়েছে নেয়ামতের জান্নাত। 

(্লটেআমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের 

এন্যায় গণ্য করব? 

[39 তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? 

তি কি কোন কিতাৰ আছে, যা 
তোমরা 


পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা 
তাই প্রাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? 
আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের 
কে এ বিষয়ে দায়িতৃশীল? 
ে্টনা তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? 
উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। 
বরণ কর সে দিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা 
(হাটুর নিম্নাংশ) পর্যন্ত উন্মোচিত করা হবে এবং 
তাদেরকে আহ্বান করা হবে সেজদা করার জন্যে; 
কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। 





(্লটিতাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা 
লাষ্কনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও 
স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে 
সেজ্দা করতে আহ্বান জানানো হত। 

(্টিঅতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, 
তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন 
যাব যে, তারা জানতে পারবে না। 

(আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার 

৩৮ 
কৌশল মজবুত। 

(্টিআপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? 
ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে? 

টিনা তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে? 
অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে। 

(্টিআপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের 
অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা 
ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল 
মনে প্রার্থনা করেছিল । 

ভ্ষদি তার পালনকর্তার অনুগহ তাকে 
সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় 
জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। 

(েটিঅতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত 
করলেন এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভূক্ত 
করে নিলেন। 

টেটিকাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা 
তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় 
দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো 
একজন পাগল । 

ভ্টঅথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের 
জন্যে উপদেশ। 


সুরা আল-হাবৃব্বাহ 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫২ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 
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(আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় 
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(৫ 'আদ ও সামুদ গোত্র মহাগ্লয়কে মিথ্যা বলেছিল। 
[অতঃপর সামুদ গোত্রকে ধ্বংস করা 
হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা 
(এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল 
এক প্রচণ্ড বক্ষ্মাবায়ু দ্বারা, 
যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর 
সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম । 
আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার 
২খর্জূর কান্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। 
মা তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান 
% 
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80 059955454854350০ 
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(8 ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া 





করিয়েছিলাম 


(্টিযাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় 
এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী 


রূপে গ্রহণ করে। 


(টিষখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে_ একটি মাত্র 


ফুৎকার 


(িএবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও 


চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়া হবে, 
(সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। 





(টে এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে 
ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার 
আরশকে তাদের উধ্র্বে বহন করবে। 

(যি সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। 
তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। 

(টিঅতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, 
সে বলবেঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে 
দেখ। 

ভ্্টেআমি ভেবেছিলাম যে, আমাকে হিসাবের 
সম্মুখীন হতে হবে । 

[টেঅতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, 
সুউচ্চ জান্নাতে । 

ঠ্েটিতার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। 

ঠ্রটিবিগত দিনে তোমরা যে আমল করেছিলে, তার 
প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি 
সহকারে । 

[টিষার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে 
বলবেঃ হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না 
দেয়া হতো! 

ভ্টিআমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! 

হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। 

প্টেআমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে 
আসল না। 

(টি আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। 

(টি ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ ধর একে, গলায় 
বেড়ি পরিয়ে দাও, 

টি অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে । 

প্লটেঅতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ 
এক শিকলে 

ঠেটনিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না। 

ভ্টিএবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত 
করত না। 
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গোনাহ্‌গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। 2024405০55802455896958 
ভ্লটিতোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি 65০095262--422505 
এবং যা তোমরা দেখ না, তার- 44450582554 গেচাত 


নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত | ৮--4:1564465৮- 
রসূলের আনীত। 

(টিএবং এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা কমই 
বিশ্বাস কর। 

(এবং এটা কোন অতীন্্রিয়বাদীর কথা নয়; 
তোমরা কমই অনুধাবন কর। 00554 2 

রে বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ । 421052 পণা20505 ৫ 


টি দে তত পা 
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টার ০০৮54565 
(৫) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। - 
(এটা আল্লাহভীরুদের জন্যে অবশ্যই একটি 





কেউ নেই। 


উপদেশ । 
(্লটেআমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ (তা আসবে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে, 
 মিথ্যারোপ করবে । যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী । 


চি 
প্র ৫1 ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ঠিটু নিশ্চয় এটা কাফেরদের জন্যে অনুতাপের কারণ । এ ং 

রে দিকে উধধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার 


৫৬২ 
নিচ এটা নশ্চিত সত্য । পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। 
(্লটিঅতএব, আপনি আপনার মহান পালনকতার (অতএব, আপনি উত্তম সবর করুন । 
নামের পৰিভ্রতা বর্ণনা করুন। (৪টতারা এই আযাবকে সুদুরপরাহত মনে 


করে, 
সূরা আল-মা'আরিজ (আর আমি একে আসন্ন দেখছি। 
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(টি যদিও এক অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন 
গোনাহ্গার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার 
সন্তান-সন্ততিকে, 

(তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত 

(টিএবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে 
রক্ষা করতে চাইবে। 

(িকখনই নয় । নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, 

(যা চামড়া তুলে দিবে। 

টটিসে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য পথ থেকে 
ৃ্টপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, 

সম্পদ পল্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে 
রেখেছিল। 

মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। 





প্টেষখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা- 
হুতাশ করে। 

টিআর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে 
যায়। 

ভ্টিতবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। 

প্যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। 

ঠেটি এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে 

যাঞ্থাকারী ও বঞ্চিতের 

ভ্েট এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস 
করে। 

ত্রটি এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে 
ভীত-কম্পিত। 

২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক 
থাক যায় না। 

ঠ্েটি এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, 

ট্েকিন্ত তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের 
বেলায় তিরস্কৃত হবে না, 

টে অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা 
করে, তারাই সীমালংঘনকারী । 

ক্লটেএবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার 
রক্ষা করে 

প্লটেএবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল- 
নিষ্ঠাবান 

ভ্টেএবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, 

প্লটিতারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। 

ভ্টিঅতএব, কাফেরদের কি হল যে, তারা 
আপনার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। 

প্রটডান ও বামদিক থেকে দলে দলে। 

ক্রেতাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, 
তাকে নেয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? 

ভ্টিকখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্ত 
দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে । 





(টেআমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের 
পালনকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম । 


(েটিতাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে 


এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। 
লি অতএব, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা 


বাকবিতপ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই 
দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের 
ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। 

(সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে_ 
যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে 
যাচ্ছে। 

(্টিতাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; তারা হবে 
হীনতাগস্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা 
তাদেরকে দেয়া হত। 


8০৮৩ 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৮ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(টিআমি নুহকে প্রেরণ করেছিলাম তার 
সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলেঃ তুমি তোমার 
সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তদ 
শাস্তি আসার আগে । 

প্টিসে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! 
তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী। 

(্েএ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
এবাদত কর, তাকে ভয় কর এবং আমার 
আনুগত্য কর। 

(্টেআল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা 
করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ 
দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দিষ্টকাল 
যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি 
তোমরা তা জানতে! 

(টিসে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার 
সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; 


আমি 
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ত্োকিন্ত আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই 
বৃদ্ধি করেছে। 

(িটিআমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, 
যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, 
মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং 
খুব ওদ্বত্য প্রদর্শন করেছে। 

(্টেঅতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত 





(অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার 


করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। 
্টিঅতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল। 
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(আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে 
উদ্দাত করেছেন। 


(অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার 


পুনরুখিত করবেন। 
(আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে 
করেছেন বিছানা 


৩২২ 
(3-509$4558465209458 টি যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে । 
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(টিতিনি তোমাদের উপর অভ্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে 
দিবেন, 

(টিতোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে 
দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন 
এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত 
করবেন। 


ঠেটেনহ বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার 
সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ 
করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্ত 
ন-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। 

(টিআর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। 

(্টিতারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে 
ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, 
ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। 


প্লটেঅথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। 


অতএব, আপনি যালেমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে 
দিন। 

তাদের গোনাহসমূুহের দরুন তাদেরকে 
নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা 
হয়েছে জাহান্নামে । অতঃপর তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। 


প্ীনৃহ আরও বললঃ হে আমার পালনকর্তা, 


আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে 
রেহাই দিবেন না। 


(টিতোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ (রটিষদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা 
তা'আলার শ্রেষ্ঠত আশা করছ না! আপনার বান্দাদেরকে পথন্রষ্ট করবে এবং জন্ম 

(টিঅথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের | 
করেছেন। ভ্টিহে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার 

(টি তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে 
সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন? প্রবেশ করে- তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও 


(এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে 
এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে । 


মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের 
কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। 


২৬ হৈ ড় হি হ্যা ডু হে 
হত 85 সুতি 
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বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; 4১84%09566/0570554414745458 
যা সংপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা (/%9১-০853640৫4৬-, 


পি 





৫ পাতা ০8 8০ 


তত ু রা কখনও || ০৩ ৫ ক ঞএপা৮16৫ পরপর ৬ পর ত1৫প৯ 
না ভার তা ০5 
আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক [| 6,৫০6 ০ ৫০ 
লী (72202 462%7646 4 
পপর তি ১ পে রা ৫৯ ০ ৫ লৈ দিলি 

এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের ০8625064586 4/0455055 
পালনকর্তার মর্যাদা সবার র্‌ রা পু গার ৫৫ ০৮ পাপ ৫ ৯ পাপা রপ্ত পা শত 

টু হা / উর্ধে | ভে (60৮)644-55455 

তি ন কে ন্‌ পত্বী গ্রহণ করেননি এবং তার 712 বের ৮৫ প৯৯ ৮০ যাও চিপ, রি 
কোন সন্তান নেই। 6৮4০169ক্চল/০239০০ 

১ রে টে দর পাত ৫. পণ চিত ৫ 2 

(টিআমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তা'আলা | 2৯৩১৩৩6-9850৮765 ঞ455১১6 
টি রর ্ ৮৫০ পারত এপ ঞপ এটি বি শর্ত 2৫৭ 
সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবর্তা বলত। ৩6৯60652225 ওরা 
(অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জিন [(৮)185555-96656-47855 2906 


কখনও আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা 
৬ (্টেআমরা জানি না পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল 


বলতে পারে না। নু 
প সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা 
রর ৮. তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। 


125 (আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং 


তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা 
রি রর ঢু কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন 
ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
রি পথে বিভক্ত। 
কখনও কাউকে পুনরুথিত করবেন না। ৃ নী 
নই এট রি ৬৮ ৬ ৩ 5 ৬ 
(্টিআমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি, অতঃপর ও তে রেছি ৃ তে 


বি দা ্ণ। রবী ও পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারগ 
. ০৬ করতে পারব না। 


১৫৩, ৩ 
(আমরা আকাশের বিভি টিতে সংবাদ (আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন 
শরবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে ও টি ও ইত । তত 
রা উন্কাপিপ্তকে ওৎ পেতে রা ঃ রা টি 
কোন ক্ষতি ও অন্যায়ের আশংকা করে না। 


ধ্টপ শতক 2115 4৫ ৯0৮2 2 
45৫56৮-4০9৮৮৮2658৮৮1৬9 
(94936556045 

৮৮ ৫ রি টিলার ৫2 পরার & পালা তি ৫৫০ 
25550 644573529196-7% 
৫০ ৮৫ পাপা বু পেপ্রপ রণ  ৬৩ তি ৩৬ ৮ পাছে ০ 
$96৮52045441555554525 
€ (4০৫ 4৮ ৫০ পর্ব ৪৫৮৫7 প্রি কপ তপর্টা 
ঞ655467+5%-া 


4 পর ৫ ০০৪ ৬ পর্বাপ্ পক ০৮৮২ / পাপ পা ৮৮1 ০ লিল 
7৮70৮794565 
৮০ ৮ পপ্ুপার্ুণা ৬৮৮ শরণ 2 প্ পর 

20৮51৮476৮2 


৮ পার্থ ৫০ 


06050555063 
ছ 


পর্রপপা পাপ 51%1৫41 পপতড পা পার্তা ৮ 
৫৯০০549১455 2010525525-450592402 


পা 


পা পবা ত 


পর ক প1প্টপি৫1%৮ পর্প্ব 7৮, ৫ পু 

£54225658590754-8-৫ট পতি ৮৪ 

৫ পর্ক পপ কুর্কুত ১ তে 2 পোজ ৪ 

একি 2470 
৮৮৪ ঠতত 


৫.০ 2৮264 নি লা 


পেন 


5 0:52. পুতি পথ পপর পর 52 
269৯5০55758) 8৪ 


2৮৫ বু পরা কু রি প পলা গপার্তা জর্ণা ৮2 
194059904258654485 


রণ 
(৫০ পি ০ পো পর্ 





(্টিআমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং 
কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ 
হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। 

(টিআর যারা অন্যায়কারী, তারা তো 
জাহান্নামের ইন্ধন । 

(টিআর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা 
যদি সত্য পথে কায়েম থাকত, তবে আমি 
তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম 

(যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে দুঃসহ 
আযাবে প্রবেশ করাবেন। 

(টিএবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, 
মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌ তা*আলাকে স্মরণ 





করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না। 
(্টেআর যখন আল্লাহ্‌ তা*আলার বান্দা তাকে 
ডাকার জন্যে দন্ডায়মান হল, তখন অনেক 
জিন তার কাছে ভিড় জমাল। 


ঠ্রটেবলুনঃ আমি তো আমার পালনকর্তাকেই 


ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি 
না। 
ঠেটেবলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার 
ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। 
বলুনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার কবল থেকে 
আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং 
তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। 
প্েকিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী পৌছানো ও 
তার পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে 
লোক আল্লাহ্‌ ও তার রসূলকে অমান্য করে, 
তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আদ্নি। তথায় 
তারা চিরকাল থাকবে । 


৮ (টি এমনকি যখন তারা প্রতি্রন্ত শাস্তি দেখতে 


পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার 
সাহায্যকারী দূর্বল এবং কার সংখ্যা কম। 


টি বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত 


বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্যে 
কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন । 


ফ্রটিতিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য 


বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। 


প্টিতার মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি 


তার অগ্ে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন, 


ফ্রটযাতে আল্লাহ্‌ তা*আলা জেনে নেন যে, 


রসূলগণ তাদের পালনকর্তার পয়গাম 
পৌছিয়েছেন কি না। রসুলগণের কাছে যা 
আছে, তা তার জ্ঞান-গোচর । তিনি সবকিছুর 
সংখ্যা হিসাব রাখেন। 






মক্কায় অবতীর্ণ৪ আয়াত-২০ 99504, ্ 
(িহে বস্াবৃত, খ6-452:285055622050 
রি পর -৬শবপি শপ তপতি) ৫61/র্শ - 
প্লেরাত্রিতে ত দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; 94006%859445859596165 
২ হার পু 0 পর্পু প৮৮০ তি কাহিবত মারো, 
রি 08771 05 
($7অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন 72705 চরিত ও 2 
তেলাওয়াত করুন সু বিন্যস্তভ বে ও স্পষ্টভাবে । ৫ ধরা? রী তি ০ তির ধরি 68 রি 
শু ০3) ৫৪1১ ৯০১12 ০১৯ ৯2১৩০০ 
(টিআমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুতৃপ্র্ণ | *** ভি চারি হর চি রে 
বাণী। (৮৪4৪দিএ৫5255ঞাঞু 
প্রোনিশ্য় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্ত | 34419423145 00৮)5065755905 
দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। 11৫64৮54100616555460844586 
কর্মব্যস্ত | 4৯41 + ৮ নখ ৯০৫৮৯ বান 
নিক দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ত তি ৫2 ধুর্ 
তা। 8০৬ ৬৫ 8০৫৫ ৫ ৮৮ ৫ শির্ক ৪৩ পাক 
৫ 0 
প্লেআপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন 3025-5 
এবং একাগ্চিত্তে তাতে মগ্ন হোন। 


$224555685৮544105590া 
(তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা । তিনি ব্যতীত 



































র্প ১ 44পাদাপু প্ষ্টু পু ২৩ 
৬) ১২৯০ 9১১ ০1-২া 2 ০৯৯275১০১১১ রি 


84 উন সেই ও 


করুন কর্মবিধায়করূপে । 
(টিকাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন করল, রি আমি তাকে কঠিন শাস্তি 


এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। 2২. 
টটিবিত্-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে (টিঅতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে 
আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন 
অবকাশ দিন। বালককে করে দিবে বৃদ্ধ? 
(নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ। (টিসেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার 
(টিআর আছে গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 
উর (টি এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার 
টি যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক। 
পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্ত্ুপ। 
(আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে 
তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, 
যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে 
একজন রসূল। 









আকারে এবং পুরস্কার 
পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। 
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 





£%ত বাতা এপস ৬ ৯ পু গর পর পার ্প পরে 
রা 24822555048 8০ 53১2 ঠ্য এ ঠা 52918 
722 ভি তি রর 


2 নি কলা রবি রর 


০5 2,০09 পা /1১555 




















130%413555503850535 
টিন ০০৪০০০৮৮০৫৫» ৮৫21]| পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

2১45456998 নারীর 1৮528 

খে 4 রি শেন 


5 ০৮৯৮-০5 (টে গদরাবৃত, 

তি সুটিী]। (৬ল, সত ক্্, 

চকে রব আপন পালনকর্তার মাহাত্ময ঘোষণা করুন, 
(550645546447053 0 [্টিআপন পোশাক পবিত্র করুন 
(৬7৮6-05-50 (অপার থেকে দূরে থাকুন। 
৮৫0৫৬ 4৮845০০84৩5] (্টিঅধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু 
4০4৩2 ৬5০0৫৮4০৮9১ হাতা | 
5042 (এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর 
(0৫০40159844 এু্] এক্রুন। 


প্র্টেআপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবাদতের রা ৮ 

জন্যে লতায়মাল হন রানির পরার দু" তৃতীয়াংশ, (৫ রি ৃ 

অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের (টিকাফেরদের জন্যে এটা সহজ নয়। 

একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্‌ দিবা ও (যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে 
রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা আমার হাতে ছেড়ে দিন। 

এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি 7 

তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই (আমি তকে বিপুল ৮7, 
কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, (9 এবং সদা সংশীপুতরব্ দিয়েছি, 

ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন তোমাদের (টি এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। 

মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ (এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে 
এবং আল্লাহর পথে জেহাদে লিপ্ত ৩২ 

ও উিজি উরি 8 আসত 2 
জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা _ বিরুদ্ধাচরণকারী। 

নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে (টআমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ 
উত্তম খণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা করাব। 

কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম 



































টি সে চিন্তা করেছে এবং মনগস্থির করেছে, 

(৫৯টুধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে, 

ঠ্টেআবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির 
করেছে! 

(টিসে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, 

(ঠটীঅতঃপর সে ভ্রুকুর্ধিত করেছে ও মুখ বিকৃত 

করেছে 

2ট্টঅতঃপর পৃষ্টপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার 
করেছে। 

প্লটেএরপর বলেছেঃ এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত 
জাদু বৈ নয়, 

টু এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়। 

লি আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। 

ঠটিআপনি কি জানেন অগ্নি কি? 

টি এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না 








ফেরেশতা । 

রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার 
জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি- যাতে 
বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ 
পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ 
আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্‌ এর 


দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ ২₹ 


যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী 
সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো 
মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। 

(টিকখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, 

শপথ রাত্রি যখন তার অবসান হয়, 

টটশপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোভ্তাসিত 






হয়, 

পেনিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের 
অন্যতম, 

প্মানুষের জন্যে সতর্ককারী 


42 প্রা পে এ ভি এ 
25 948-260805-44 1১০৬১০৯১১০৬ 

ক দ্বপিত ক্র) পু পাপা পেরে পপ 227 ১৮ পাপ পপ 2 
৮5310500008 রর 4570) 
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পাত 2 24৮ বদি পা & পা তি 
৪১754424156 561 426/535440% 
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পাপা উনারা 


রি 2 বত টে 2 রে রি 
১0585 খেল 

প৯11৮611/৯-৫ »র। ৮1 এ রা 
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শেন শত নোরিতোে। 
(6০৪৬০০৬৫০2৮ ঞ&৪/৮) 
১01%22860 


রে 


শপে পা 


শঞ 


৫ 
পষ্পাপর্ক ০৩ 


(গ্রে 


তর তোমাদের র মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা 
পশ্চাতে থাকে । 





করেছে? 

(তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, 

(8 অভাবপ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, 

(টাআমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা 
করতাম 

ভ্রিএবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার 
করতাম 

৫৩৬ ৫ 

(টিআমাদের মৃত্যু পর্যন্ত । 


রর রে রে 
05052320150 
(02/০7১7০-56025445-০)0৯ 
নেম এ কি িরিঞপর5 

89215 সুভ 
টেপা শত পথ 
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কু প্ার্িহ 


গত চেরি টা ৮ রে ৮৮ বর্গ, সত 
ইটের ১০৩ ৮)১১১৫ (445৮592য1 








৮৮195401446 685 


০৯৮৬০ উরি 8৫ 


08৮464855৩৮ 
দা 
উরি 
(০0444986045 24002 
(্লটিঅতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের 
কোন উপকারে আসবে না। 
(্টিতাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। 
টে যেন তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গর্দ্ভ 
(টে হক্ষগোলের কারণে পলায়নপর। 
(টিবরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে 
একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। 
প্লটেকখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় 
করে না। 
(টি কখনও না, এটা তো উপদেশমাত্র। 
(টিঅতএব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। 
(্িতারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ চান। 
তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী । 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


1 

(আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে 
ধিক্কার দেয়- 

[মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ 
একত্রিত করব না? 

টেপরস্ত আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত 
সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম । 

(বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা 
করতে চায়; 

সে প্রশ্ন করে_ কেয়ামত দিবস কবে? 

যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, 

(চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। 

(এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে- 

ঢটিসে দিন মানুষ বলবেঃ পলায়নের জায়গা 
কোথায়? 

(টিনা কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। 

টে 





আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাই 
হবে। 
(টিসেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা 
সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে 


(টিষদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। 

(তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত 
ওহী আবৃত্তি করবেন না। 

(এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। 

(্টিঅতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন 
আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। 

(টি এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। 





দিস ৩ না পের ৫৫. পকর ৬৫৩, পা পোলা জপ পপ 
প্টিকখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে (95%52500%54084085425% 
ভালবাস 
টি এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। টির রি? 
০৪9(৮)3/45560502208004054৯ 
টি সেদিন অনেক মুখমগ্ুল উজ্ছবল হবে। রি নি রে ৯০০5৮98 ছি 
ঠটিতারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে 24৫25008008 44/90এ 
রা 5] 
১৫৩২ প€ & পপি ৫5৮ পর ৩ পা ০০ পেরু পা কু ৫ রশ 
[টিআর অনেক মুখমণ্ুল সেদিন উদাস হয়ে ((6)০495০8-তাবুিএবুরি৩৫% 
21তার ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর- 4১ পু ০৫ কু পরত পা তলা পারার টিন পা 
51215121555] 


ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। ১ 


৮৯৬%৮১1৫ ৫2৯ পক ৮1৯৮০ ৩2 ৫৪ +177৯২৮৮1,17৮৮4 
(58408595068: 


০ ০ 


(টি কখনও না, যখন প্রাণ কল্ষ্সগত হবে। 29 

টি এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে 9505 

টএবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে [(83445-64 ৯5415০28455 
গেছে 

্টেএবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। 


৯ পেপাল পা শে পি -৫2 পপি পতি 2 
15520555086 055265 ০20 ্রে০4 


টসে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি; (৮8055 4 এএ ৫০02 
টি পরন্ত মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন 865652 5995 ৩০৮৩ ৮ 
২৮ 


ক 


চি ৮৬৫ ৮. 2 ৮ পদের 
করেছে। (০)/5০ 75৩8565৩5 9 


প্লে অতঃপর সে দম্তভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট সূরা আদ-দাহ্র 
ডে ণঁ মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩১ 
(341 তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ! ভু রর 
(অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ । এন দয়ালু আল্লাহর রু কর 
(মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে তা 
দেয়া হবে? নর 
দে ৫ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু 
দি পি এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। 
অতঃপর সেছিল রক্তপিশ, অতঃপর আল্লাহ্‌ অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও 
তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। ৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। 
৮১২৭ 
টি অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল-নর ও (্েআমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে 
নারী। হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। 
জীবিত করতে সক্ষম নন? শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি। 
ট্রেনিশ্চয়ই সতকর্মশীলরা পান করবে কাফুর 
মিশ্রিত পানপাত্র। 
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(্রিএটা একটি ঝরণা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ 
পান করবে- তারা একে প্রবাহিত করবে। 

(্টিতারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় 
করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী । 

(্টিতারা আল্লাহর ভালবাসায় অভাবন্ত, এতীম ও 
বন্দীকে আহার্ষ দান করে। 

(তারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্তষ্টির জন্যে 
আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং 
তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা 
কামনা করি না। 

(্টিআমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক 
ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি । 

(টিঅতঃপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট 
থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন 
সজীবতা ও আনন্দ। 








দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক । 

টটিতারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। 
সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। 

(তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং 
তার ফলসমূহ তাদের আয়্তাধীন রাখা হবে। 

(টিতাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে 
এবং স্কটিকের মত পানপাত্রে 

(্রিরূপালী স্ফটিক পাত্রে-পরিবেশনকারীরা তা 
পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। 

(টিতাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 
“যানজাবীল" মিশ্রিত পানপাত্র। 

পি এটা জান্নাতস্থিত “সালসাবীল' নামক একটি 
ঝরণা। 
কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে 
করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা | 

(্টআপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন 
নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। 

হেটিতাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও 
মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান 
করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের 
তহুরা। 

(্টিএটা তোমাদের প্রতিদান তোমাদের প্রচেষ্টা 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। 

(টিআমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন 
নাযিল করেছি। 

ভ্টিঅতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার 
আদেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন 
এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের 
আনুগত্য করবেন না । 

েটিএবং সকাল-সন্ধ্যায আপন পালনকর্তার নাম 
স্মরণ করুন । 





এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। 
তরনিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং 

এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। 
[্টিআমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি 

তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন 


তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। 
ভ্এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার 
পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। 


কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ 
প্রজ্ঞাময় । 
তেটিতিনি যাকে ইচ্ছা তার রহমতে দাখিল করেন। 
মর্মন্তদ শাস্তি। 
00021550805] 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫০ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 
(কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, 
[রো সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, 
(মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, 
(৫ মেঘপুগ্ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং 
(ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ- 
(াওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্যে 
অথবা সতর্ক করার জন্যে 
(নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্ত 
বায়িত হবে। 
(্টিঅতঃপর যখন নকষত্রসূহ নির্বাপিত হবে, 
(যখন আকাশ হিদ্রযুক্ত হবে, 
(টি যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে এবং 
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(টিআমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? 

ট্টিঅতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব 
পরবর্তীদেরকে। 

(টি অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। 


(সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
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সি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্ট 

[টিঅতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত 








পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে 
তৃষ্ণা নিবারণকারী সুপেয় পানি। 
প্র সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 





চল তোমরা তিন কুগুলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, 

যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ 
থেকে রক্ষা করে না। 

ভ্রেএটা অ্স্রলিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ 
করবে। 

(টি যেন সে পীতবর্ণউ্শ্রেণী। 







30 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 

৫টি এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না। 

(পি এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। 

(টি সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 

(এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং 
তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। 

ভ্অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল 
থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে। 

(টি সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 

(নিশ্চয় আল্লাহতীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং 

তন 

(৩) এবং তাদের বাঞ্থিত ফল-মূলের মধ্যে। 

(৫িবলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে 
তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। 

(টি এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত 
করে থাকি। 

(টি সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 

(৫্িকাফেরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও 
এবং ভোগ করে নাও । 


তারা নত হয় না। 
(সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। 
(এখন কোন্‌ কথায় তারা এরপর বিশ্বাস 
স্থাপন করবে? 


সূরা আন- নাবা 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪০ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? 

্টোমহা সংবাদ সম্পর্কে, 

(টে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। 

(টিনা, সত্বরই তারা জানতে পারবে, 

(্টিঅতঃপর না, সতুর তারা জানতে পারবে। 

(্টিআমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা 

(এবং পর্বতমালাকে পেরেক? 

টটারাত্রিকে করেছি আবরণ 

টটিদিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, 

নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত 
সপ্ত-আকাশ 

(টি এবং একটি উজ্জল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি 

(টিআমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত 





(যাতে তত্ধারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ 

(রিও পাতাঘন উদ্যান। 

নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। 

(যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা 
দলে দলে সমাগত হবে, 

(টিআকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে 

(্টিএবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে 
যাবে। 

[টু সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। 
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রর 


করবে। 

ভ্টিতথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন 
করবে নাঃ 

প্কিন্ত ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। 

ঠ্িপরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। 

ঠরটনিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না। 

ঠ্েটি এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ 
করত । 

প্রটআমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত 
করেছি। 

ফ্রটেঅতএব, তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল 
তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। 


১০55৮ 


পাশ রি 2৫272 


244৮045৩069 
38456 98৩0৫- 
ওত ৩0৩ 
১০১৪৩৪১০৪4৭ 
2004 ্রগ 


৫ 515৮ 


(0248556138805558 2 





এরি বেল িরটে এটি 
৫2500255558 ৮20টি 
(6458013656560 
5৮44 7600 
(০0%-45049548 2০ 





(্টসমবযস্কা, পর্ণযৌবনা তরুণী। 

ভ্িএবং পূর্ণ পানপাত্র। 

(্টিতারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। 

ভ্রিএটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে 
যথোচিত দান, 

প্র্েখিনি নভোমগ্ল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ 
তার সাথে কথার অধিকারী হবে না। 

প্লটেষেদিন রহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে 
সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে 
সত্যকথা বলবে । 

(টি এই দিবস সত্য । অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার 
পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। 





সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবেঃ হায়, 
আফসোস্‌ আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম। 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

(টিশপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব 
দিয়ে আআ উৎপাটন করে, 

প্টশপথ তাদের, যারা আত্মার বীধন খুলে 
দেয় মৃদুভাবে; 

ভি শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে 
দ্রুতগতিতে, 

[টিশপথ তাদের, যারা দ্রতগতিতে অথসর হয় এবং 

(শপথ তাদের যারা সকল কর্মনির্বাহ 
করে-কেয়ামত অবশ্যই হবে। 

(অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী; 

(টি সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহবল হবে। 

(তাদের দৃষ্টি নত হবে। 

টটিতারা বলেঃ আমরা কি উল্টো পায়ে 
প্রত্যাবর্তিত হবই- 

(টি গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও? 

(টিতবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে। 

(টীঅতএব, এটা তো কেবল এক মহা-নাদ, 

(টি তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। 

(েফ্‌জার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌছেছে কিঃ 





(িষখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তুয়া 

(টি ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন 
করেছে। 

(্টিঅতঃপর বলঃ তোমার পবিভ্র হওয়ার আগ্রহ 
আছে কি? 

(টিআমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ 
দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর। 

ঠ্টেঅতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল। 

টটিকিন্ত সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। 

(টঅতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। 

৫টিসে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে 






[্টেঅতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে পরকালের ও 
_ ইহাকালের শাস্তি দিলেন। 

ভ্টীষে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা 
রয়েছে। 

ঘ্টিতোমাদের সৃষ্টি কি অধিক কঠিন, না 
আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? 


(্টিতিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যত ৫১ 


করেছেন। 
ভ্রেতিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং 
এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। 
(টু পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। 
ঢিিতিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত 


করেছেন 

(টিতোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ অন্তদের 
উপকারার্থে। 

অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। 

অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে 

ঠিএবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা 





প্রটেতখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে; 


েঠট ক &ঠপ ৬ তা 


(১0565211564 
64 ধঞ রত 
2৩0৬5০4৫০৬8 
রত 3 22064৪48৫৬৫ 
এগ 
(১294552592৩) 
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2890256% রিও 
এব টি ৬ 


পবা ০০৫ 
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 ৯দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল- 
খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, 

(ট তার ঠিকানা হবে জান্নাত। 

(্টিতারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন 
হবে? 

(টি এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? 

(টু এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। 

(যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই 
সতক করবেন। 


ভ্টিষেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে 


* যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক 
সকাল অবস্থান করেছে। 






এঞ্াভাঞে, রি (টিঅতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ 
90085464100 ্রারেট ৫5 তি লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র 
(৬০4৩৩১৪০৬ ১৫৫212-25%%] পত্রসমূহে 
শর্ট বি 2 
7294 ডার্রি তো 
১০ 105৮%0 (৩), রটে ০9 
হিে 295694255 ৪০ 
তে 4 নিএদূর্দি009 টি তল তার পথ সহজ করেছেন, 
৮2701068 টানি তি, ক তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন 
(005/000০6-0683952- 
9 24009582658 ঠা 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(্টিতিনি ভ্রকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে ১ টা 
নিলেন। 
(কারণ, ত তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। 
(9আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, 
(অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার মাতা, তার পিতা, 
তার উপকার হত। টতিতার পত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। 
(িপরন্ত যে বেপরোয়া, টু সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, 
($)আপনি তার চিন্তায় মাশগুল। যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। 
সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই।  (টুঅনেক মুখমণ্ল সেদিন হবে উজ্জল, 
টু যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো সিট সহাস্য ও প্রফুলপ। 
(9) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (৫টটেএবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধুলি 
টটিআপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। _. ধুসরিত। 
(0 কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। (টিতাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। 
(৫ তারাই কাফের পাপিষ্টের দল। 





সূর ] ১15519০]চ টে ্হ ্‌ উর 
রি ১ রি 442) ১ 
১১৭৯৬১/:১:/০৮ গাও 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 80876) 546 (50950) রি করি 
(যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, ১৪805597005 
(যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, (00545014709) 
টে যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, 5/4-5581040565556 9860 8-2মা 


৮৫৮৫৫ ৫ কর্ 
রি &৮। 
রর 









(িষখন দশ মাসের গর্ভবতী উ্্রীসূহ 95 3৮9-58490 
উপেিত হে: সু স্টো(০48০4028৯ 
(যখন বন্য পশুরা এককব্রিত হয়ে যাবে, (৬০%0289055558 49০১ 
শা 45876024225 
(টি যখন আত্মসমূহকে যুগল করা হবে, 91304550925) 
৮৫৩২, 
87] যখন জীবন্ত থোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, || 7৮ % 1 ডি চি 
০2575০56084 290৮৮৩ 
(টি ফখন আমলনামা খোলা 2 
ও রি নু টি বুট 
(টি ফখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (204 278 
তে প্টেতিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে 
(টি এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, টি 
(টিতখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত রি 
টি (টি এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। 
(টিআমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে (৭ 72 5 
সরে যায়, (্টিঅতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? 
১৫১ 
(শপথ নিশাবসান ও ফ্টিতার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে 
প্রভাত আগমন কালের, চায়। 
টিন শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট বাইরে অন্য কিছুহ ইচ্ছা করতে পার না। 
মর্যাদাশালী 


স্তি এত 

(যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, 1867৮57529৮) 
(৩৪৯০৮৯০৮০০৪ 

(কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? রি হাচি রাকা 
(প্রা নিএন এু/০৪০52%5 
৩২ 

(টি যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজলিত করা হবে টু এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। 
৩২২ 

বল, (্টিতিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না | 

৫৩ ৯ 

(টি চলমান হয় ও অদৃশ্য হয, 7 এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ, 
৩ 

(নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, ভেটিতোমর | আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের 

হেটিসবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। 




































50260 র্রাপুরট এনএ বনজ বিারাররা্দান 
55636440580 558] পতিদানকে মিথ্যা মনে কর । 
৮৫25) 559 [্টিঅবশ্যই তোমাদের উপর তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 
(04475675455 455446 |] আছে। 
59085335900 995 ৫5 স্ানিত আমল লেখকবৃন্দ 
9030 45484095561(তরা জানে যা ভোমরা কর। 
ভিত তিটিলো লতি (সৎকশীলগণ থাকবে জান্নাতে । 
৭ ০৭4৭৯ | এবং দুক্মীরা থাকবে জাহান্নামে; 
১৮৫9০৯6৫৫09 রা বিচার দিবসে তথায় বেশ করবে 
না স্ - রর 
১৪৩৮ (টিতারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। 
নর (আপিন জানেন, বিচার দিবস কিঃ 
এ (্টিঅতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? 
(০৪-5০০৫75৫1ও১898504] ট্েষেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে 
৫ এস 6৮305% 56055845] পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে 
(১ ৬ভরাওএ৫ ৮৯১ 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৯ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি (যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, 
(6 যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, 
(্টেষখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় 
৮7 (্লেএবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা 
(এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, 77587575757 
(তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্ে প্রেরণ (রিতার কিচিন্তা করে না যে, তারা পুনরুথিত 
করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। ডি 
(হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম (তি সেই মহাদিবসে,, 
তখিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সামনে। 
তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম 
করেছেন। 





৫) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। 

প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল 
একে মিথ্যারোপ করে । 

(টিতার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা 
হলে সে বলেঃ পুরাকালের উপকথা । 

(টিকখনও না, বরং তারা যা করে, তাই 
তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। 

(কখনও না, তারা সেদিন তাদের 
পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। 

(টি অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 

(িটিএরপর বলা হবেঃ একেই তো তোমরা 
মিথ্যারোপ করতে। 

(্টিকখনও না, নিশ্চয় সংলোকদের আমলনামা 
আছে ইন্লিয়টানে। 








গ্টাআপনি তাদের মুখমগ্ডলে স্বাচ্ছান্দ্যের 
সজীবতা দেখতে পাবেন। 

(্টিতাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান 
করানো হবে। 

ভ্রটিতার মোহর হবে কন্তরী। এ বিষয়ে 
প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। 

[রিতার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। 


এরাও 
(9515621528160555550 
পানু ৫৩৫০ পাপী পাকি ০,7: ক ০৬ 4৮ 4 ৬৫ কল 
470634545174005252544152855 
৯৪০৫০ ৫৬. তিক ৫ 22 পেস 
৮০৮4৩] 
ঘা্রশ ৮1114 পর্প ৮৫ 2 নো ৮ পাপা ৮৫ তা 
০৫ পাস ৩5০ 
০) লং কু লে ০০ 8৮ ০ প৮,০ ০ 
95489016624 
(4505৩806254580905 


পা পা পা পু 


(০৫১০০০০2৪০১ 


পপছিত তে তাপ ই তার ০৮, 


পাতা ৮৫ র্‌ নি নি চিলি 8 পাত 
১221 পর ধিক 2৬৬০১০১১১০৫, 


ক চেনে 


১9 


পা পা 


সা গুতা 2535 
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751595006518558898 155 
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৬ পাশা 2 পু ৮ পবা পা পার ৫ 75 করল 
75৮56500680 প5581%6-5545 
এ প এ গা ০৯৮০৯০৩2৮০৮ 2 ০০ ০ রে 
66418177555 

চি 
ফ্িএটা একটি ঝরণা, যার পানি পান করবে 
নৈকট্যশীলগণ। 


চে বাচা 





ভরি এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত 
তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। 

(েটিতারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের 
কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে 
ফিরত। 
তখন বলতঃ নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত । 

ক্লটেঅথচ তারা বিশ্বাসীদের তন্তাবধায়করূপে 
প্রেরিত হয়নি। 
উপহাস করছে। 


টার তে 
সঃ পপি সত সি ৮ ভি ঠ রর 
8 টা বট 


544৩9085695 
(৮0559589085 
দিও 1 


৮৫ না এপপ্ুত 4 ৮৫6৮ 0৯৬৮ ৬৮৫ )প64 
9550৮675480 90৮ 


রত 


পা ভারা 


4০ ৭ 
নে ১ 
নতি 


পয োর্ত 


শপ পর্ব ০1৯21 ৮ 7২১৮ 52 ষ্প 
৮00/-545095481775455002512 


5০05682548-66055558 
(৬৫৮4১ ্স৬৪% 
50560655842 00৩৮০৬4 
0 
(সি 
(সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, 


(্রটিকাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে 
তো? 

%9৮4555 

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৫ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

(যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, 

(ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে 
এবং আকাশ এরই উপযুক্ত 

(8 এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে। 

(এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে 
নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে । 

(িএবং তার পালনর্তার আদেশ পালন করবে 

এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। 











পর্যস্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, 
অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে । 

(&টিতার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে 

(এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে 
আনন্দ চিত্তে ফিরে যাবে 

(্টিএবং যাকে তার আমলনামা পিঠের 
পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, 

(টসে মৃত্যুকে আহবান করবে, 

৫2 এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 

টসে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে 
আনন্দিত ছিল। 

(টিসে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। 

(কেন যাবে না:তার পালনকর্তা তো তাকে 
দেখতেন। 

আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার, 

৫7] এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে 

(৫ এবং চন্দ্রের, যখন তা পর্ণরূপ লাভ করে, 

(নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক 
সিঁড়িতে আরোহণ করবে। 


প্লটেঅতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান 


আনে না? 


হেটষখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, 


তখন সেজদা করে না। 
(্টিবরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। 
৫টিতারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ্‌ তা 
জানেন। 


(্টিঅতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির 


সুসংবাদ দিন। 


প্কিন্ত যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম 









মক্কায় 20৬২ 2৯ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(টি শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, 
টা এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, 



















পা সা, 


৯55959550৯৮ 541559 
পা পাতি ৮ পাপ পা রি পু ৮০ ১:৮৫ 
(280৯94৯্াতিতে) 
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৫5281 ৮৫১০ 2115 তে শর্ত 

৩054420৮৮৮4 বিল 

রা গ: 4:০৫ গতি পরখ ০৫৩ 

206)৮5৫6 45435 ০9241 
পারদ পা ৯ পারা 
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8 পপ ঠ পাপা শে 


৫ ৩৭০০০০05512 12506)092-065 
এব টাঞিস ০৬ 
09534274565 
8808৮-503০8৮084 3 
৫০৮5355925৬ 


করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। 
(্টিতারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ 
কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, 
(ধিনি নভোমগ্ুল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার _ু 
মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু । 
(যারা মুমিন পুরুষ ও নারী নিপীড়ন (মহান আরশের অধিকারী । 
করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের (তিনি যা চান, তাই করেন 
দহন যন্ত্রণা। নহে 
৯ টা ? 
টঁটিযারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের র টি ফেরাউনের এবং সামূদের? 
জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে ₹৯- 
প্রবাহিত হয় নির্বতিষীলমুহ। এটাই টিং যর কাফের তারা িষযারোপে রঙ জাছে। 
মহাসাফল্য। প্টেআল্লাহ্‌ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন 
নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও করে রেখেছেন। 
অত্যন্ত কঠিন। তেটিবরং এটা মহান কোরআন, 
(তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পট লওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ । 
পুনরায় জীবিত করেন। 
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সূরা আত্-ত্বারেক্‌ 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৭ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর! 
7আপনি জানেন, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি? 
(38 সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র । 
টু িতত্যেকের উপর একজন তত্তাবধায়ক রয়েছে। 
(অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বন্ত 
থেকে সে সৃজিত হয়েছে। 
555 
ছি 








এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের 
মধ্য থেকে। 
$ননিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম! 
(37 যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, 






সসাহায্যকারীও থাকবে না। 





টর্টিসেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং ১৮৫ 





রা 
(নিশ্চয় কোরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা 
(9 এবং এটা উপহাস নয়। 
ি্িতারা ভীবণ চক্রান্ত করে, 

(আর আমিও কৌশল করি। 

(অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, 
তাদেরকে অবকাশ দিন-কিছু দিনের জন্যে । 


সূরা আল-আ'লা 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৯ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(টিআপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের 
পবিত্রতা বর্ণনা করুন, 
(িষিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। 

এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ 
_ প্রদর্শন করেছেন 

(টেএবং ধিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, 

(অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা । 
(আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে 
আপনি বিস্মৃত হবেন না- 

(আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় 
তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় । 

(্লেআমি আপনার জন্যে কল্যাণের পথকে 
১সহজ করে দিব। 

বিউপদেশ ফলপ্রসু হলে উপদেশ দান করুন, 

(৫ঠিযে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, 

(টিআর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, 

৫ঠিসে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। 

অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও 
থাকবে না। 

নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে পরিশুদ্ধ করে 

এবং ত তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, 

অতঃপর নামায আদায় করে। 










দাও, 
(টিঅথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী 
(৫টী এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে; 
(টি ইবরাহীম ও মুসার কিতাবসমূহে। 


মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৬ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 





হবে। 
(্োকলন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন 


খাদ্য নেই। 


(এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও 


নিবারণ করবে না। 
(অনেক মুখমগুল সেদিন হবে আনন্দোজ্জল, 


টি বন্ততঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার 


(2 ৪ ৮ 


লে পৃপর্পে চপ শে রা 
গু উ৮9৩575 ১০০ ০7৯৮ ০ 


(৮০%/০৯০- ৪০৫3 পা এ 
টি 


টির 
১ (১১৮+/১৫%5 ০ 


ক পার্স পপ 


এইটি... 
নি রে 25521202505 এসএ 


পপ (পা চা পা জরা 


টিটি রিনিরিতি 40050 রি 


₹0822:53460৮৮০41742 5 


97086508650 
(৮5৮089 
€42281/08%5 28650৮78৮১8 
45415 4 তি রর ১১314128525 
499 ** ১৪০4৩০৩৩ ঠি 228 
উন রি 52168 রি রা রি 18740 
টড 32595 টা ১:22 


(০0%৮৫৫826দ065৭া 


(টি এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা 
কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? 

(টিএবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে 
স্থাপন করা হয়েছে? 

ঠেটএবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে 
সমতলভাবে বিছানো হয়েছে? 

েটেঅতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো 
কেবল একজন উপদেশদাতা, 

৮৩২৭ 











ত্টযাদের সমান শক্তি ও বলবীর্ষে সারা বিশ্বের 
শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি 

র (এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় 

59436095589 075505 ঠা] পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। 

5৫6 30550250910) টু এবং বহ কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে 











ধ 


৩৫৬৬, 
পা বৃ ১ পক পাঙ্ ০ দ্র ৭ ৭ যারা € ্ 
(১61545288৩6) 97690188খারা দেশে শীমালংঘন করেছিল । 
(919৮৩১১5৮০4 95৩৮9] করেছিল 
এসএ ডি বিস্িস্চ্া (টিঅতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে 
(60১2:504580৮5-/445] শাস্তির কশাঘাত হানলেন। 
পাাস্ির ৮৩ পেরু ঠপাপুপণা ০ রণ £৮৮ তর) ৫ পে পক ৩ ্ তু 
১24 554445685- নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি 
প্পার্ব ১৩ 1৮৫র ৬৫৬ রি ৫ররভর্তি রঃ রি 
০৭৩০৪৪০৮০৬এএগুডেতে (মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা 
৩০৮৫৩০৯৪৫88 তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও 
(১৩ ৩ এষ্পাি ৮৬৬] অনুগহ দান করেন, তখন বলেঃ আমার 
রে *৫ু পে পা সাতে ৫৮৫. পা পািক % ৮ না খে 
8. ৮52720676402 ছারা 
২ ৫০ পি 7৮৮০৮] কটি এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর 
নিরসন (৬০৯০এএ$ঞএ০০৩৬ রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ 
(9১৪৫ 5১০ 845842 


রর 





(টিএবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি 
সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল 

ভ্টিএবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে 
ভালবাস। 

টি এটা অনুচিত । যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে 
2৮ এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ 
সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, 


কি আচরণ করেছিলেন, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ 


(যাদের দৈহিক গঠন জত ও ঝুট ন্যায় দীর্ঘ তার কি কাজে আসবে। 
ছিল এবং 





যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম । জে এ1281096828 
ছি পলি ৩৮ 
সেদিন তার শাস্তির মত শান্তি কেউ দিবে না। [ 694৫0443456 


চর 

(টি এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না। জনা ট্রি বনু 

টে 05082 ৬ 

টি চা পাপা টির রর ৫৫৮ ৮০৫৮ পাপা পা ০০ 

ক্রতুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও 0 02540 সু 
575 54255520880 


॥ অতঃ আমার ক ০67 ০ পা 2:72 ডি 2222 
9 71777577775: 1 %094-244৮254442 
রর 54600৮26625 94াতে 
(টে এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। 


প্রতি পর্ক পরা পাক. ৩৩৫ পপ! তি পতি প 
প্রেসে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি | (০0%-74655535290306-8 84458 


পাপা ৮৫০ পা 


১৬ পশরিবািত পপরিপিপাতা পর এ কণা পপি ক 
তেন ৮০551 
তে 


জলিল 2 ০ শু পর্পা ০ ৩ 8৮৩1 প শি 
225549%5779০9 ৭025৬ 


55 50250689 
রে রে চে] 2122 ০৮০6 & পর ৮.৫ খে ৪ লতি? লে এল লে 
১/১৯১১০১০৯০ ১4870577575 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি তিতির 


ও জরি পঞ্ তেরা 2৫০ 
222541৩০990 


্ ১০০০৮ ১৪(প2০ 
রি হি তি 


(আমি এই মেকা) নগরীর শপথ করি 

(এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন 
প্রতিবন্ধকতা নেই। 

(শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়। 

(নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনি্ভররদে সৃষ্টি রেছি। [৫ এতীম আত্বীয়কে 

(টসে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ (টি অথবা ধূলি-ধৃসরিত মিসকীনকে 
ক্ষমতাবান হবে না? (্টিঅতঃপর তাদের অন্ত্ক্ত হওয়া, যারা 

(সে বলেঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় 

(সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। 

(্টেআমি কি তাকে দেইনি চচ্ষুদ়, (টিতারাই সৌভাগ্যশালী। 

(জিহ্বা ও ওষ্ঠঘয়? (টিআর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার 

িবজতঃ আমি তাকে দু পথ দন করেছি। ভি, টা 

(টিঅতঃপর সে ধর্মের টিতে প্রবেশ করেনি। ইদাররে। 

(্টিআপনি জানেন, সে ঘটি কি? 





উিত লেনে. 
4047 07445555654 54549] ১ 
50502855242 6267৬5৮2000 সু 
8:69 656540809962 এস্টে 
014522৭65৮9 42842, রিনি! 
2 রি (টি &25 ৫ 
(১246:5654523455 উন 
আহত 9 টু 


ব্রি ভে 


443) 


পাতার” গতার্ট তর্ 


1-৪ ১১০১ 





উজ তোরটা 


৫৫০ 


(46342 ০র্ণ ৬4454 


৪৫000850402482 
(5610 ড0552005 -৮04545650] ৮৯ 


জপ পা পেরে তা 


ডিন হা মি রিউ তি 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


(শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, 

(38 শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্ষের পশ্চাতে আসে, 

ডা 
'শ্রকাশ করে, 

জাল: 

ছি 







(শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ 667 


করেছেন, তার। 


প্টিশপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত 


করেছেন তীর, 
(শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত 





শপথ নর বন রে তব 








(্টিঅতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সতকর্মের 
জ্ঞান দান করেছেন, 
(টি যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। 

৫ঠিএবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ 
85787 

টটিসামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ মিখ্যারোপ 


(টিষখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি 
তৎপর হয়ে উঠেছিল, 

(টিঅতঃপর আল্লাহর রসুল তাদেরকে 
:বলেছিলেনঃ আল্লাহর উন্্রী ও তাকে পানি 
পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। 

অতঃপর ওরা তীর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল 
এবং উন্ত্রীর পা কর্তন করেছিল । তাদের পাপের 
কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস 
নািল করে একাকার করে দিলেন। 

(আল্লাহ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ 
পরিণতির আশংকা করেন না। 


আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় 
এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা পতিপন্ন করে 
পথ দান করব । 





টিষখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার চারি তো র্রেরোতো হাতির 


তার ৃ জে আসবে না। বির পাঙচু ৯৫ 
(টিআমার দায়িত পথ প্রদর্শন করা। 2 


(আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের । লি 
রে অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্ব্বলিত অগ্নি |] টি টানি 

*সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি । ৪১ 
(টি এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, ই 

ে যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। তে রর 29৬4955৬ 

অঅ লন হ্ভ রু ব্যক্তি কে, পৃ ক কু ৯৪০ পা ৮৯৫ পি পলিপ 

টসে আত্শুদধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান টি রি গার 

35445995099 455-41650 


স্করে। 
(টি এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য এগ 0595454 7৬৪ 




























*অনুগ্বহ থাকে না। জি দ্রিশনি। 

ভিত মদ পলক স্ট অফ নোট নি 5, 
বব্যতীত। নী ভারি 

৮১ 


উর 
ও) 4545622% (424 ০50 
(40494655004 
শি (১-564০4120)-565890ত 206 
(শপথ পূর্বাহ্নের, ২২ 
(শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (টি এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা 
(আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ _ প্রকাশ করুন। 
যি 

করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি । সুরা আল-ইন্শিরাহ 

চি 
(আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা 555555 


য। . পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 
(আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান (আমি কি আপনার বক্ষ কল্যাণের জন্যে 


করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। উন্মুক্ত করে দেইনি? 

(টিতিনি কি আপনাকে এতীমরপে পাননি? (আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, 
অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। (যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। 
(তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, (আমি আপনার আলোচনাকে সুউচ্চ করেছি। 
অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। 

বি পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর [নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। 





পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


এ) 











করেছেন। ঢতিঅত অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। 
নি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি 
(্টিসওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না দা 2251 










১৫ ০৫০১8 
টে ররর 


পা পার্ট ০ গরারা রক পা্িপাতা গা 


05 624852 ৯৫১৮৪ ০০85 


& পাতাত ৯৮ 


(2৮2 54জ2পারিারনেখি!€ত) 
(০5৫15640530 94045 48 ও 


০9 












পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

(পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে ষিনি 
সৃষ্টি করেছেন, 

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। 

(পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, 













পরত তিতা ১ 
পাত নক 
50054481924] 
001644424১050258 
৩65049৮)০৫ 40521 


(শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। 
(সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, 

ই] এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। 
(টোনিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই 
৬৮ পিত্যাবর্তন হবে। 
25002640968 8 (আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে 


(9 8-88:2:584%261 (টি এক বান্দাকে, যখন সে নামায পড়ে? 










(আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে 
?ি অথবা আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়। 
ঃ)আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ 
র ় সীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি না না 
(টি শপথ আশ্ীর (ডুমুর) ও হয়তুনের, টি জি 
রঃ ৭] সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ দেখেন? 
(টে এবং সিনাই পরান্তরস্থ তুর পর্বতের, টা 
৫৯, লি 
(২৭ এবং এই নিরাপদ নগরীর । 2 টু 
আমি সৃষ্টি টি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেচড়াবই- 
্্ ৫ রা টি মিথ্যাচারী, ডি 
(অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে 7 টিঅতএব, নার 
রে সকরুক। 
রে বরা রি হালা রর র 


করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার । 
(অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ 
কেয়ামতকে? 


কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন 
না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য 
অর্জন করুন। 










মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-€ নু ্ 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি দি 


₹০গ্রাধুত ঞেেটি এপ্রাওনে। 
(আমি একে নাধিল করেছি শবে-কদরে। | 60 উ3২৮5-0্রধ 
্রিশবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? (৪48৮৬৩১4০৩৫৬০৫প১৯৭ 
(্লেশবে-কদর হল এক হাজার মাস 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 


ত্টেএতে প্রত্যেক কাজের জন্যে 
ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের 












সি 
৮ 
4টি 

















(৫4 ৫6-4চি ভঞাণিন তত এডি 
কেকা গগেটেরািকএএ 
০0 
06 জঞা এমএ 
ওাভর1459/-4 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি (002 এদি০4১৫185 844 
(িআহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক 

যারা কাফের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত খন । 

না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ (্টিআহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে 

আসত। যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে 
রে অর্থাৎ, আল্লাহর একজন রসূল, যিনি স্থায়ীভাবে থাকবে । তারাই সৃষ্টির অধম। 

আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, টটিযারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, 
(3)যাতে আছে, সঠিক বিষয়বন্ত। তারাই সৃষ্টির সেরা । 
(টিআর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে 

তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ 

আসার পরেই । 
(টি তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা 

হয়নি যে, তারা খাটি মনে একনিষ্ঠভাবে 

আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম 









৬ 






৬১ 















(৫৯ 
9৫ পে (৩০4৪০ (4520 (সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, 


২০, 


৫০৩ পাপা প ৫৯৮? পাপা ৮৯ ৫৫ ১৫ পি রা 
02221875 াি ঠে কারণ, আপনার পালনকতা তাকে আদেশ 


১) 


০ শি 7 
৩ হার হই করবে | 1 
. এ যা তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। 
০) টা াচ০৫০ (টিঅতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে 
(09921 ৬০৯৮ 0৫০১০ তা দেখতে পাবে 
(65461355520) 5 (্টেএবং কেউ অণু পরিমাণ অসতকর্ম করলে 
2১2 5০251৮-৭ ভি] তাও দেখতে পাবে। 


৩164 ০০৫ পৃ বে বা 22 ৬০ তা 
(26575 3৩82 4225 ৮১০ 


রঃ ৮1৯, ই 
টু 4২ 9218 55৫ সূরা দি | 

59০0৯ টি 
কেরে 50০০০ 
হাটা দাতা রি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 
কা) 025৩ | নিউ 

রে পার ত১৫৫1৮ 5৫৩ পরপর ৮ত শপথ টি 
০৫৫004৮4454) রে 87858 

% পাপা রস পা ঠা পা পার্ক পাতি রি অতঃপর টা ্ 
(০১০22 পুরএসরিক্ঠ 595 এ (িঅতঃ ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক 
অশ্বসমূহের 


পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান (টি অভঃপর চি রা 
চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে কার 
নির্বরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে ৫২ সে 

অনন্তকাল। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি স্্ট এবং (33ও যারা সে সময়ে খুলি উৎক্ষিপ্ত করে 
তারা আল্লাহর প্রতি সন্তষ্ট। এটা তার জন্যে (্টেঅতঃপর যারা শক্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে 
যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। পড়ে- 





$ 
৮2 


৬ ১1 





৮8515 অকৃতজ্ঞ 
১৪১১১১০১  € এবং দে অবশ্য এ বিষরে অবহিত 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ($)এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় 


(টি যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, ৯৪ 
(িষখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা 


উথ্থিত হবে 
(এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? 








র্পটী ্ দু কপোঠি 6 ১পাপু পঞ্িতা 
(এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? || (01585548069 453%2 
(111 ম) |] চট (৩: || %% ইহ 
(টিসেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে ছুটি হারে টু 
রি & কণাছিত লরি ৫1৫ 2 ঠা তাত 
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১ ৮-০১৮৪৬৬০্রন্শি রি 
০৯%0৮20৩1্রাঠ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ্ রা রি রর 


রা 
পর্ণ 502 রে এর 


দু ০ পার্টির চে টা 
করাঘাতকারী 29) 25295 ৬৫১ +৪০১)১ ০4০১ ০৮ 
গ 


(্টিকরাঘাতকারী কি? 
(8 করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? 


ষ্ঠ ৯4৫ 8 পার পপ গণ তে 
4554545504৮) 
শে ৪ রি ক পা প্রবল 2০ 
(952৮5304৯৩0 


তু 5241 24 তত 
(সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত 2৫১৯২৩২১ 0 ঠা ০ ২ নর 


(এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রীন পশমের ০ 


মত। ২2৮৫022৬006 
(্টিঅতএব যার পাল্লা ভারী হবে, 5৮56 2৮545620083 
(টসে সুখী জীবন যাপন করবে (2455 (9 এ বা 2 0 নও 
(তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা 
(্টিআপনি জানেন তা কিঃ সত্বরই জেনে নেবে, 
টপজ্বলিতঅগ্নি। (অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। 

তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। 
সূরা তাকাসুর (্লিকখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত 
0505051000০ জানতে । 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি (লিতোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, 
অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে 
নী (্টিএরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা 


ঠ্টে এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। 
যাও । 













জিত 32 


5954 







বে -০] পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 
০2 তি 





দুভোগ, 
রর পঞ্তক্ত« গণনা করে 











০৮৫ ০৬, ১ 
0215 6 রত দি 
8 57) পা রী পাপ 


টির টা ৬১ 


(সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার 
সাথে থাকবে! 
(কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে 
পিষ্টকারীর মধ্যে । 
উরে টি ৪175৬ টি আপান কি জানেন, িষকারী কিঃ 
হত 8418 ভি (এটা আল্লাহ ্রজ্ছলিত অগ্নি, 

59578 ০১ (যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। 
2৫0০ ০৫৩৫5 ঠা] তি (্লেএতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, 

১ ৫৬ 6 লি৩550055 িটিলম্বালম্বা খুঁটিতে। 
৩7০5 


টি 


চুর. মক্কায় আর ্‌ 
এ ১৭ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি (আপনি কি নিরআারিনার ৃ 

হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? 
ঠ্ে /17251 (্রেতিনি তাদের উপর ধ্রেরণ করেছেন ঝাঁকে 
কিন্ত তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও নাকেরারী 


সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ত্টযারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ 
সত্যের এবং উদ্বুদ্ধ করে ধের্য ধারণের । করছিল। 
















নর 












(অতঃপর তিনি তাদেরকে রকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ 
করে দেন। 









4৯4৫? ক 
5599014/___ 
শেপ বি ত 


299 গু এেঞ্রিওকিএনি (95375 
কর্ড টে পর 


পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


টে কোরাইশের আসক্তির কারণে, 
(্টিআসক্তির কারণে তাদের শীত ও (৬৯৮৩০৪238৩৪ 
টু চৈ ৭ সখা ৬৮ € ৮ জুট টু 
্রী্মকালীন সফরের। আত ০৮1৮ নত 
(অতএব তারা যেন এবাদত করে এই এল টি 
ঘরের পালনকর্তার ২2169 ০০65৩ বু 
১২ কাছ রি এটার রে পা অপাইিরেতী ৬৮ ০ 
(্টিখিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন | (045৬৫6245৫৯ এও 
এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ ] 6%:৯০০০১ ৪90) 157 
(62052500৮৮4 
































পি 


১১:4১ ১০: 


৫ 
7565/520-ওঞরগ্জ 


(পরা 











পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

(টিআপনি কি দেখেছেন তাকে, যে 
বিচারদিবসকে মিথ্যা বলেঃ মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩ 

রে সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


ধাক্কা দেয় 
নিশ্চয় আমি আপনাকে (হাউজে 
(এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত 2 9] 


করেনা। টু 
(অতএব রি (অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে 
২ সেসব নামাধীর, নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। 
(যারা 57717777252 যে আপনার শক্র, সে-ই তো 


৫৬২ 
(লারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে  লেজকাটা, নির্বশ। 


(এবং গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহার্য ব্ত 


অন্যকে দেয় না। 










হি 61 
(১০2টি শুনা 
(96টি 







৪৮ কনিদ ৬০০ করব 


(১0৮১54১2৩ ৩০০০১০৪০৮৭১ 
টি বি 
তা নি 
৮৬2৩০ 9 ঞা25251% 


পার্বিভপর্ট তার শি শর্ট 


52525 (টি ্গিক্িড১ও ০ 









পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 

(টি যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় 

ট্রোএবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর 
দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, 


তখন আপনি আপনার পালনকর্তার 


পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন৷ নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। 





1০2 16% 
টা 

















(০9৩৩০498925 





রা 










রি ঠা ১ 

42 স্পা পা পর্ণ ৫ পপ পার্ট ধরব ৪৫৩ 
127442$8্ (0 45০ ৩195453 
৫ িগি2 তা, 


রর 
(৯:35 ৩৮5১ ভোরে 

















পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি 

(আবু লাহাবের হস্ত ধংস হোক এবং 

মায় আনতীয আয়াত-৬ ধ্বংস হোক সে নিজে, 

ট্টিকোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা 
সে উপার্জন করেছে। 

(6) বন, হে কাফেরকুল, (8 সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে 

(আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত (এবং তার স্ত্ীও-যে ইন্ধন বহন করে, 


কর। 
(এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার (তার রে রশি নিয়ে 


এবাদত আমি করি 

(টিএবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত 
তোমরা কর। 

((টিতোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত 
আমি করি। 








পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 





চি রর -১ 


4 


4৫ হক 
3 বন, তিনি আল্লাহ্‌ এক, হাহাহা 
(আল্লাহ অমুখাগেক্সী, ভিত” উতর টা 
(্লিতিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ 2০ 

তাকে জন্ম দেয়নি ০০90) 96550 গু 
এবং তীর সমতুল্য কেউ নেই। ২9569105500 $51152655 
(04-27-0৯০2 


সূরা ফালাক্‌ 
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 
(বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি 
প্রভাতের পালনকর্তার, মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৬ 
ট্টতিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি 


থেকে, 
(অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা তর 
83 প্রো মানুষের অধিপতির, 
(নথিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিপীদের (5 মানুষের মা'বুদের 

অনিষ্ট থেকে সর বাদি 
(এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে আজাদ জন 

হিংসা করে। (যে কুমন্ত্া দেয় মানুষের অন্তরে 


(ৌন্বিনের মধ্যে থেকে অথবা মানুষের মধ্যে 
থেকে। 





সুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা । 


১ মুসলিম ব্যক্তি কোথা থেকে নিজের আকাদা-বিশ্বীস গ্রহণ করবে? আল্লাহর কিতাব এবং নবী 
(সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত থেকে মুসলিম ব্যক্তি নিজের আকাীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে। 
কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। আল্লাহ্‌ 
বলেন, ধু -৮৮2231291% “তিনি যা বলেন, তা তো কেবল ওহী বা এঁশী নির্দেশ, যা তাঁর 
কাছে ওহী করা হয়।” (সূরা নাজমঃ৪) তবে এই গ্রহণ ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের 
ব্যাখ্যা ও নীতি অনুযায়ী হতে হবে । 

২ যদি আমরা মতানৈক্য করি, তাহলে কিভাবে তার সমাধান করব? সে ক্ষেত্রে আমরা সুমহান 
শরীয়তের স্মরণাপন্ন হব। আল্লাহর কিতাব কুরআন ও নবী (সালা আলাইহি ওয়া সান্লাম)এর সুন্নাত থেকে 
তার সমাধান গ্রহণ করব। সেই নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ্‌ এরশাদ করেন: 

€ 1৮95010)55 5৩৪৬ 2০০৯ তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে, বিষয়টিকে 
আল্লাহ্‌ ও তুর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।” সররা,নিসাঃ ৫৯) নবী (াললাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: 
(426 2253 401 অর্ভ ৪ পতি ৩19৩৫ 9 ০:০৮ পে ০5) “আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্ত 
রেখৈ যাচ্ছি, যতদিন তোরা উহা আঁকড়ে ধরে থাকবে পনি হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তার 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত |” মূ্ান্ব মালেক, শায়খ আলবানী বলেন, হদীছটি হাসন, দঃ মেশকাত, অধ কিতাব আঁকড়ে ধরা হ1৪৭) 
৩ কিয়ামত দিবসে নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি হবে? রাসূলুল্লাহ্‌ (সাই জুলাই গাসন্া) বলেন: এ. , 
৬৬৮6 ও 5:9৪ এ 4৮০০ 5৩ 09186 ৪৩0 | 31১৫ এ $$ মু ৩৪০? ৯১ ৬০ ৬ ৩০০ 
“আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে । এর মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে । 
তারা বললেন: কোন দলটি হে আন্রাহর রাসূল? তিনি বললেন: যারা আমি এবং আমার র 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই শুধু জান্নাতে যাবে ।” (ভিরমিী রঃ বীহ সূনান তিরমিবী, হ/২৬৪১) 

অতএব হক বা সত্য হচ্ছে সেটাই, যার উপর নবী (সালা্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তীর ছাহাবীগণ 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই নাজাত পেতে চাইলে, আমল কবুল হওয়ার আশা করলে তাঁদের অনুসরণ 
করতে হবে এবং বিদআত থেকে সাবধান থাকতে হবে । 

8 সৎ আমল কবুল হওয়ার শর্ত কি কি? আমল কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছেঃ (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনা ও তার তাওহীদের প্রদান করা। মুশরিকের কোন আমল কবুল করা হবে না। 
(২) ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা । নেক আমল দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করা । (৩) উক্ত 
আমল করার সময় নবী (পাল্লাল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করা । অর্থাৎ আমলটি তার আনিত 
শরীয়ত মুতাবেক হতে হবে। কাজেই তিনি যে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন, সেই মোতাবেক 
আল্লাহর ইবাদত করতে হবে । উক্ত তিনটি শর্তের কোন একটি নষ্ট হলে আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। 
করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত করবো ।” (সূরা ফুরকান- ২৩) 

€ ইসলাম ধর্মের স্তর কয়টি ও কি কি? ধর্মের স্তর তিনটি । (১) ইসলাম, (২) ঈমান ও (৩) ইহসান। 


৬ ইসলাম কাকে বলে? এর রুকন কয়টি ও কি কি? ইসলাম হলো তাওহীদ (একত্বাদ) ও 
আনুগত্যের সাথে এক আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা এবং শিরক ও তার অনুসারীদের থেকে 
সম্পর্কচ্ছেদ, ঘোষণা করা । এর রুকন্‌ বা ত্তত্ত হচ্ছে পাঁচটি | নবী (সাললললাহ আলাইহি ওযা সাল্লাম) বলেন, 
৮৮) 2591 গ 2১০৭] 65 এ ০১০ সি 5ঠি এ এ! 41 2 ০2৫০ সি ৪৬ (৯০) ভে) 
(০৩০০) ৫৮৮) ৬ল্। “ইসলার্মের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটিঃ ১) কালেমায়ে শাহার্দাত পাঠ করা । অর্থাৎ 
সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লান্লাহ আলাইহি ওয়া সালাম) 
আল্লাহ্‌র রাসূল। ২) ছালাত (নোমায) প্রতিষ্ঠা করা । ৩) যাকাত প্রদান করা । ৪) হজ্জ পালন করা । 
€) রামাযানের ছিয়াম (রোযা) রাখা 1” (বুখারী ও মুসলিম) 

৭ ঈমান কাকে বলে? ঈমানের রুকন কয়টি ও কি কি? ঈমান হল- মুখে উচ্চারণ, অন্তরে বিশ্বাস 
ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজে পরিণত করা । আনুগত্য ও সৎ আমলের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে এবং 
পাপাচার ও নাফরমানীর কারণে ঈমান ক্মে যায়। 

আল্লাহ্‌ বলেন, (%32:10465/95358 “যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে 









যায়।” আবু হুরায়রা (রা-) হতে বর্ণিত ।, রাসূলুল্লাহ [যাহ আলাইহে গা সলপাম), বলেন: , 

€ ০৫১ 05 ৪৯ ৪2 9920 ৩৪ ১৪1 2০0 ৪ এ ও! এ 3 ৮ এ১৬ ৬০ ০০০ ৪ ০43৮ 
“ঈমানের শাখা সত্তর অথব্বা ষাটের অধিক। এর মধ্যে সবেচ্চি শাখা হলো- “লাইলাহা ্ 
[অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোন উপাস্য নেই] মুখে উচ্চারণ করা । আর সর্ব নিম্ন শাখা হলো-রাস্ত 
1 থেকে কষ্টদায়ক বন্ত অপসারণ করা । লজ্জাবোধ ঈমানের (অন্যতম) একটি শাখা ।” (মুসলিম) 
ঈমান কম বেশী হওয়ার বিষয়টি একজন মুসলিম নেক কাজের মওসুম আসলে সৎকাজে তৎপর 
হওয়া আর গুনাহের কাজ করে ফেললে নিজের মধ্যে সংকীর্ণতা অনুভব করার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে 
বুঝতে পারে ও নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। আল্লাহ্‌ বলেন, 3 -/210৯7০4319 
“নিশ্চয় নেক কাজ অসৎ কাজের গুনাহকে দূর করে দেয় ।” (সুরা হুদঃ ১১৪) 
ঈমানের রুকন্‌ ছয়*টিঃ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাঃ ১) আল্লাহ্‌ পাকের উপর ২) তার 
ফেরেশতাদের উপর ৩) তার কিতাবসমুহের উপর ৪) তার রাসুলদের উপর ৫) আখিরাত বা শেষ 
দিবসের উপর এবং ৬) তাকৃদীরের ভাল-মন্দের উপর |” মুসলিম) 

৮ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) অর্থ কি? আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। অর্থাৎ-আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য সকলের জন্য ইবাদতের যোগ্যতাকে অস্বীকার করা এবং যাবতীয় ইবাদতকে এককভাবে 
আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা । ন্‌ 

৯ আল্লাহ্‌ কি আমাদের সাথে আছেন? হ্যা, আল্লাহ্‌ তার জ্ঞান, দৃষ্টি, শ্রবণ, সংরক্ষণ, ক্ষমতা ও 
ইচ্ছা প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের সাথে আছেন। কিন্তু তার সৃত্বা কোন সৃষ্টির মাঝে মিশতে পারে না। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ নিজ সত্তায় আমাদের সাথে আছেন একথা বিশ্বাস করা যাবে না। তাছাড়া সৃষ্টিকুলের 
কেউ তাকে বেষ্টনও করতে পারে না। তিনি স্বসত্ায় সপ্তাকাশের উপর সুমহান আরশে বিরাজমান। 
১০ আল্লাহকে কি চর্মচক্ষু বারা দেখা সম্ভব? মুসলিমগণ একথার উপর এঁক্যমত যে, দুনিয়াতে 
আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তূ মুমিনগণ পরকালে হাশরের মাঠে ও জান্নাতে 
আল্লাহকে দেখবেন । আল্লাহ্‌ বলেন, ১66541৮65১৯ “সে দিন কিছু মুখমন্ডল উজ্জল 
হবে, তারা প্রতিপালক (আল্লাহকে) দেখবে ।” (সূরা ক্য়ামাহঃ ২২-২৩) 

১১ আল্লাহর নাম্‌ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার উপকারিতা কি? সৃষ্টির উপর আল্লাহ 
সর্বপ্রথম যে বিষয়টি ফরয করেছেন তা হচ্ছে অষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। তার সম্পর্কে 
মানুষ, জানতে, পারলে প্রকৃতভাবে তার ইবাদত করতে সক্ষম হবে। এ জন্য আল্লাহ্‌ বলেন, 
এ 5 এ 4)4926 ৯ “তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য 
নেই এবং তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।” সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯) 
মানুষ যখন জানবে যে, আল্লাহর করুণা অপরিসীম ও দয়া প্রশস্ত, তখন সে আশান্বিত হবে । যখন 
জানবে যে, তিনি কঠিন শাস্তি দানকারী প্রতিশোধ গ্রহণকারী তখন তীর ব্যাপারে ভীত হবে । যখন 
জানবে তিনিই এককভাবে সকল অনুগহ ও নে*য়ামত দানকারী, তখন তার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা 
আদায় করবে । মোটকথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দ্বারা তার ইবাদতের উদ্দেশ্য হল, তার নাম ও 
গুণাবলী সমূহের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা ও সে অনুযায়ী আমল করা । 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কিছু নাম ও গুণাবলী আছে যেগুলো দ্বারা বান্দা নিজেকে গুণান্বিত করতে 
চাইলে সে সাধুবাদ পাবে প্রশংসার অধিকারী হবে । যেমন, জ্ঞান, দয়া, ন্যায়-নিষ্ঠা ইত্যাদি । আর 
কতক গুণাবলী এমন আছে যা বান্দার মধ্যে প্রবেশ করলে সে নিন্দিত হবে এবং শাস্তির সম্মুখিন 
হবে । যেমনঃ দাসত্রে দাবী করা, অহংকার করা, দান্তিকতা ও ওদ্বত্য প্রকাশ করা। 
আর বান্দার জন্য এমন কিছু গুণাবলী আছে যেগুলো অর্জন করার জন্য সে নির্দেশিত হয় এবং লাভ 
করতে পারলে প্রশরসিত হয়। যেমনঃ আল্লাহর গোলাম বা দাস হওয়া, তার কাছে অভাবী ও নিঃস্ব 
হওয়া, ছোট হয়ে থাকা, প্রার্থনা করা ইত্যাদি । এ শব্দগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা নিষেধ । 
মানুষের মধ্যে সেই লোক আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়, যে তার পছন্দনীয় গুণাবলী দ্বারা 
নিজেকে গুণাঘ্বিত করতে পারে । আর সবচেয়ে ঘৃণিত সেই লোক, যে আল্লাহর দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও 
ঘৃণিত কাজে নিজেকে জড়িত করে। নিরসিরোরন। 

১২ আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ কি কি? আল্লাহ্‌ বলেন: 9 4296:419৭13ষ৯ “আল্লাহর 








অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে, সেই নামের মাধ্যমে তোমরা তাকে ডাক।” (সূরা আ'রাফ ১৮০) 
আবু হুরায়রা রো:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (ইললন্নাহ আলাইহে ওয়া সান্ম) বলেন 
৭০৪ ৩০৮1৮ ভি 81 ৪ ০০ 3৯:25 458 3 »"আললহ তা'আলার নিরানববইটি 
(এক কম একশ) নাম রয়েছে, যে উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) 
হাদীছে যে বলা হয়েছেঃ “যে ব্যক্তি উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” এর অর্থ 
হচ্ছে 8 (১) শব্দ ও সংখ্যা সমূহ গণনা করা । (২) উহার. অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা, তার প্রতি 
দিসি নে আমল করা । যেমনঃ 44 মহাবিজ্ঞ। বান্দা যখন নিজের যাবতীয় 
বিষয় তার কাছে সম ণ করবে তখনই এ নামের উপর আমল হবে। কেননা সকল বিষয় তারই 
হেকমত ও পান্ডিত্যেই হয়ে থাকে। বান্দা যখন বলবে এ এ তখন অন্তরে 
অনুভব করবে যে, টি । (৩) নামসমূহ উল্লেখ করে দু'আ 
করা । এ দু'আ দু'প্রকারঃ ক) প্রশংসা ও ইবাদতের দু'আ (৭) প্রয়োজন পূরণের জব রন 


»ঠ্" মাত ময় আল্লাহ্‌। তান সাষ্টিব ও দীসত্বে কারী। তিনিই মা'বৃদ- পাস্য, র কাছে 
বিনীত হত হয় জাতীয় ইবাদত ভর ইনিেদন করত হয 

»এ(পরম দয়ালু, সৃষ্টির সকলের প্রতি ব্যাপক ও প্রশস্ত দয়ার অর্থবোধক নাম। এ নামটি আল্লাহর জন্যে 
সবিশেষ, তিনি ব্যতীত কাউকে রহমান বলা জায়েয নয়। 

র পনানয়া ও আখেরাতে ম্ম রী করুণাকারী, তাঁর 

জ জয়ে আখেরাত তাদেরকে সানি করের 








অ তব দা ।নানউজা জা জানা 


তুলনায় এ শব ব 
সৃষ্টির সকলের জন্যে টা 217577575৮ 





জারা তিনি বান্দার অন্যায় গোপন রাখেন, সৃষ্টিকুলের সামনে তাদেরকে লাঞ্কিত করেন 
না। তিনি ভালবাসেন 'বান্দা নিজের এবং অন্যের দোষ-ক্রটি গোপন রাখুক, তাহলে তিনিও তাদের 
513825 


ষিকুলের কারো মুখাপেন্ 
র,অনুযাহ ও সাহায্যের জন্যে তাঁর উপর নির্ভরশীল। 
মহা অনুযহশীল, সর্বাধিক কল্যাণকারী, সুমহান দানকারী । যাকে যা চান যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। 
চাইলে দান বকে: ইলা ডল লাহে করেন 1110 ৃ 





সর্বোচ্চ সম্মানের অধিক ব 
৫ দিএকুন বহি 
তাদের হিসাব নিবেন। 
%। মহান দীতী, বিনিময় ব্যতীত বিনা উদ্দেশ্যেই অত্যধিক দান করেন । না চাইতেও অনুগ্রহ করেন। 
(উদার দানশীল, সৃষ্টিকুলকে উদারভাবে অধিক দান ও অনুগহ করেন । তাঁর উদারতা ও অনুগধহ বিশেষভাবে 
নী হার ছকে 
উজ উনি উট ইউ ভাজ ভা হা আক 
85021150408 
দানকারী, তাঁর অফুরন্ত ভান্ডার থেকে 
(মুমিন) বন্ধুদের জন্যে হয়ে থাকে । তি 

















র ত পারবে না। তাঁর মহত্ব ও 
৮2 হান 85 ভি রি 





ও 55577555575 


সবকিছুর গোপন ও অপকাশ্য সংবাদকেও টি 





, তিনি তাঁর রাজত্বের ভান্ডার এবং করুণা ও রিধিক থেকে যা ইচ্ছা বান্দাদের জন্যে খুলে দেন। 


তর জন ৩ ইরমত অারীইতিিতা 


ঘরটা নির়রে কিনকিতিরাহো বারি 





মহাকল্যাণদাতা, তিনি প্রশস্ত কল্যাণদানকারী ৷ তিনি প্রদান করেন কিন্তু তাঁর দানকে কেউ 
গণনা করতে পারে না। তি ঢা 5158545 জার 
করেন ও রক্ষা করেন। তিনি বান্দার অল্লদানও গ্রহণ করেন এবং তার ছওয়াৰকে 

বিজ্ঞ জ্ঞানে সকল বন্তকে উপযুক্তভাবে স্থাপন করেন। 
কোন ক্রি হয না ভুল এ 


চ্ততাকারী, যে বান্দা তাঁর আনুগত্য করে ও তা 
হোক লা ফেল ডে আনা দন রা নাতে কি রে বিনে আদর 


র কাছে প তা তাতে বহুগুণ ছওয়াব প্রদান করেন। 
তত কর অথ হে তার কে দা দেয়া আনু 








নাম, গুণীবলী ও কর্রে সর্বোচ্চ ব্রর্সিত। সুব-দুর, আনন্দ-বেদনা ও 


নট কর সা ও স্ততির হকদার। কেননা তিনি সকল পরিপূর্ণ 


১8৬, অধিকারী। 


যাকে সাহায্য দ্বারা 
জিত কতো ভি কেউ সাহায্য করতে পারে না। 





কল এ আলা গো কেউ বা , প্রত্যেক প্রকাশ্য বিষয়কে বেষ্টন 


বট রে জাছে। দৃশ্-জনৃশী সক 
1৩১271২4018 





মহাপর্যবেক্ষক, তিনি সৃষ্টি জানেন। তাদের কর্ম সমূহ গণনা করে রাখেন । কারো 





চোখের পলক বা অন্তরের মি ডিউিউিমিতি 





বাইরে তাদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দের সাথে মল এ 





সর্বাধিক নিকটবর্তী, তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী । সাহায্য ও দয়ার মাধ্যমে 
মুমিন বন্দাদের নিকটবর্তী । সেই সাথে তিনি সপ্তাকাশের উপর সুমহান আরশে সমুন্নত। তিনি স্বসত্ায় 
মাখলুকের সাথে মিশে থাকেন না। 





কবুলকারী, আহবানে সাড়াদানকারী, তিনি আহবানকারীর আহবানে এবং প্রার্থনকারীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে 
ঠা তার আত জা লি 


করেছেন। দুনিয়া-আখেরাতের সকল নিরাপত্তা তাঁরই দান। মু'মিনদের নিরাপত্তা দিয়েছেন যে, তিনি 
তা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থায় 


শিট থেকে মুক্ত। যাবতীয় রপৃণ 
কল্যাণ প্রদান করেন। আমল ও দান-সাদকা তারা 
ইশা হত লা ও সি পা সালে ভিন ভাল 


বান্দার আমল সমূহ হেফাষত-ও সংরক্ষণ করে থাকেন। 
ব 7২ 


এ বলল উট জনি উদ উল জজ অত জিতল অিদার জা হন 
করেন। তিনিই মালিক, অষ্টা, নেতা ও পরিচালক। 


সুমহান, তিনি নিজ স্তা ত.সুমহান গে ট 
রি ও ডাকেন কন রা এবার আদেশ নষেতর রতি রা জানিয়ে তা মেনে চলা । 


(গাদা জজ জল কিল লাল হার দিতাম, 





রক্ষক, কততৃতবকারী, তিনি সকল বন্ভকে পরিচালনাকারী, সংরক্ষণকারী, সাক্ষী এবং সব কিছুকে বেষ্টনকারী। 





মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমতা ও শক্তির যাবতীয় বিষয় তারই আধিকারে। তিনি প্রতাপশীলী- তাঁকে কেউ 
পারজিত করতে পারে না। তিনি বাধাদানকারী- তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কর্তৃতৃ ও বিজয় তাঁর হাতেই- 
তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই নড়তে পারে না। 





মহাঁশক্তিধর, তিনি যা চান তাই হয়, সৃষ্টিকুল তাঁর কাছে পরাজিত, তাঁর মহত্ের কাছে অবনমিত, তাঁর 
হুকুমের গোলাম। তিনি ব্যাথাতুর ভগ্নের সহায়তা করেন, ধীর হন কঠিনকে সহজ 
করেন, অসুস্থ ও বিপদাপন্নকে উদ্ধার করেন। 








রি ন রে নদ 
রি জি 





(টিরঞীব, তিন টিরকাল পরিপূর্ণরূপে জীবিত । তিনি এভাবেই ছিলেন ও আছেন এবং থাকবেন তাঁর শুরু 
নেই বা শেষ নেই। জগতে প্রাণের যে অভিভূত তারই দান। 
টরস্থায় কুলের পক্ষী নন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা 

তীর মাধামেই এরি লা করেছে। সবাই দরবারের উক্ষব 


২ 





১ 
মহান মালিক, তিনি মূলে সব কিছুর মালিক এবং মালিকানার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। জগত পয়দা করার 
সময় তিনিই মালিক, তিনি ব্যতীত কেউ ছিলনা । সবশেষে সৃষ্টিকুল ধ্বংস হওয়ার পরও মালিকানা তাঁরই। 





মহান বাদশা, ব্যাপকভাবে মালিকানা ওত ীরই। 


পরম তি য় সতী, নাম গুণাব রূণের 
ওআহেরাডের তীয় শা হিরা 


কার তত বষয় 
045 শভ যাতে তারা তার অনুসরণ করে এবং বিললাজি ও 








ধ্বংসের 75 যাতে তারা সতর্ক থাকতে পারে। 
নতি পরিপূর্ণ ইচ্ছা-স্বাধীনতার সাথে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী । 





অধিকারী, তিনি নিজ ক্ষমতা ও শক্তিতে অত্যন্ত কঠোর । কোন কাজে কষ্ট-ক্রেশ বা ক্লান্তি তাঁকে 








, মহান, মহত্তর, সর্বোচ্চ, তিনি মর্যাদা, ক্ষমতা ও সত্বা ত 

তীর রাত ও ক্ষমতার অধিনে তাঁর উপরে কখনোই কিছুনেই। 

রর ও মহত্ের সামনে সকল বস্তু রি 
নীচে জীন তর ক্ষমতা ও রাত্রে বলয়ে 


র্‌ টু চ্হা স্থা র 
৮ হি 
তারা তাওবা করতে পারে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে। 








র্ধারণকারী তা 


মূল্য নির্ধারণব বভিন্ন বস্তর মূল্য, মর্যাদা, গুরুত্ব ও 
বটি কেন কন ফলে উহ বান (হা 

নন ₹কুচনকারী, তিনিই প্রাণীকুলের জান কবজ করেন । তিনি নিজের হিকমত ও ক্ষমতা বলে 
£- সৃষ্টিকুলের মধ্যে যার ইচ্ছা রিযিক সংকুচন ওহাস করেন- তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। 

4 সম্প্রসারণকারী, তিনি তাঁর উদারতা ও করুণায় বান্দাদের রিষিক প্রশস্ত করেন। অতঃপর তাঁর হিকমত 
অনুযায়ী তারা তাদের পরীক্ষা করেন। তিনি গুনাহগারদের তাওবা কর রাত দিতি 


৪522 
অনন্ত, ত উর পর কোন কিছু নেই। ভিনিই অন্ত চিরকালীন ও অবিশষ্ট। পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে; 
আভনের তান করবে তীর কেই বু তীর ভিতর শেষ নেই। 











অমুখাপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাখলুকাত যাবতীয় প্রয়োজনে তাঁরই 
লাগ ই বন ভরা কাছে নেভি সবার আহার যোগান; তাকে কেউ আহার 












ঠা 


ক? (সাহায্য প্রার্থনা) এবং (শপথ)এর ক্ষেত্রে 
রাহ নার বারসহ বাল বরা হানে এগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা কিছু 
পার্থক্য আছে। যেমনঃ প্রথমতঃ 55755 
গোলাম বা দাস হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্যে গুণাবলী ব্যবহার করা 
যাবে না। যেমনঃ (৪:৯০) এই নামের দাস হয়ে নাম রাখা যাবে আবদুল কারীম (মৃহা 
অনুগধহশীলের দাস)। এমনিভাবে এই নাম ধরে দু'আ করবে । বলবে, ০ 
কিন্তু এরূপ বূলা যাবে না (441+১55) বা হে আল্লাহর অনুগহ। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নামসমূহ থেকে 
গুণাবলী নির্ধারণ করা যাবে। যেমনঃ ০৯১ নাম থেকে 2৮১॥ বা দয়া গুণ বের করা যাবে। 
কিন্তু গুণাবলী থেকে নাম বের করা ঠিক,হবে না। যেমন আল্লাহর একটি গুণ হচ্ছেঃ £৮:-43। বা 
সমুন্নত হওয়া। এটার উপর ভিত্তি করে তাকে ৬৯:। বলা যাবে না। তৃতীয়তঃ আল্লাহর কর্ম সমূহ 
থেকে তার এমন কোন নাম নির্ধারণ করা যাবে না, যে নামের ব্যাপারে কোন দলীল আসেনি । 
যেমনঃ আল্লাহ্‌ (৮০০৪) রাগান্বিত হন। সুতরাং আল্লাহর নাম (৮-5541) বা রাগকারী বলা যাবে 
না। কিন্তু কর্ম থেকে তীর গুণাবলী নির্ধারণ করা যাবে । অতএব, (০-5৯) রাগ বা ক্রুদ্ধ হওয়া' 
গুণ আমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করব। কেননা, রাগ করা আল্লাহর কর্ম সমূহের অন্তর্ভূক্ত । + 

১৪ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছেঃ একথার 
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, বত ৮5 ৮858555 
করেছেন- তার ইবাদত এবং তার আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য । আল্লাহ্‌ তাদের বর্ণনা 
52255651055) এ০৪৫৫১%০৯ “ওরা সম্মানিত বান্দা, তার আগে আগে 


১ . পূর্বেল্লেখিত নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে সেগুলোর প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখব, সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত 
করব, প্রকৃতভাবে তিনি এসব নাম ও গুণাবলীর অধিকারী, এটা মাজায বা রূপক বিষয় নয়। যে নাম ও গুণ আল্লাহর সুউচ্চ সত্তার 
সাথে যেভাবে সামঞ্তস্যপূর্ণ হয়- সেভাবেই তিনি এগুলোর অধিকারী । এ কারণে এগুলোকে আমরা অস্বীকার করবো না, এগুলোর কোন 
ধরণ-গঠন নির্ধারণ করব না বা এগুলোর কোন প্রকার অপব্যাখ্যাও করব না। - অনুবাদক 








কোন কথা বলেন না। তারা তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকে।” (সূরা আ্িয়াঃ ২৬-২৭) 
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেঃ (১) ফেরেশতাদের অস্তিত্ব প্রতি ঈমান। 
(২) তাঁদের মধ্যে যাদের নাম আমরা জানতে পেরেছি তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা । যেমনঃ জিবরীল 
(আঃ)। (৩) তাঁদের মধ্যে যাদের গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া গেছে, তদের প্রতি ঈমান রাখা । যেমনঃ 
তাদের আকৃতি বিশাল হওয়া । (৪) তাঁদের মধ্যে যার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার প্রতি 
দিদি 2৮৮ 
১৫ পবিত্র কুরআন কি? পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। সেটি তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত করা 
হয়। এ বাণী আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে এবং তার নিকটেই ফিরে যাবে । আল্লাহ্‌ প্রকৃতপক্ষে 
অক্ষর ও শব্দসহ এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন। আর তা শ্রবণ করেছেন জিবরীল (আঃ)। 
অতঃপর তিনি নবী মুহাম্মাদ (সাললানলাই আলাইহি ওয়া সান্লাম)এর নিকট তা পৌছিয়ে দিয়েছেন । আর সমস্ত 
আসমানী কিতাবই আল্লাহর (কোলাম) বাণী। 
১৬ আমরা কি নাবী (স:) এর সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে কেবল কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করব? না, 
শুধুমাত্র কুরআন যথেষ্ট নয়। কেননা আল্লাহ্‌ পাক সুন্নাতকে গ্রহণ করার আদেশ করেছেন। তিনি 
বলেন: 81১46255225 44954698 “রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা 
তোমরা গ্রহণ করবে এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকবে ।” (সূরা হাশর- ৭) সুন্নাত 
হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারী | ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয়- যেমন নামাষ প্রভৃতি- সুন্নাত ছাড়া 
জানা যাবে না। রাসূলুল্লাহ [সনল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বূলেন: র রর পরা 
০০০৮৮ 
ূ «১১০০ 0১৮ ০১ এই শিঠিিও 5০ ৫৯৩৪ ০১৬ ৬ এই ডিও 
“জেনে রেখো! আমাকে কিতাব (কুরআন) দৈয়া হির়েছে এবং তার সাথে অনুর্প আরেকটি বিষয় 
দেয়া হয়েছে। জেনে রেখো! অচিরেই এমন পরিতৃপ্ত লোক পাওয়া যাবে, যে বালিশে হেলান দিয়ে 
বসে বলবে, তোমরা এই কুরআন আঁকড়ে ধর! এর মধ্যে যা হালাল হিসেবে পাবে, তা হালাল 
গণ্য করবে । আর যা হারাম হিসেবে পাবে, তা হারাম গণ্য করবে ।” আবু দাউদ, দ্রঃ ছহীহ সুনানে আবু 
দাউদ- আলবানী হা/৪৬০৪) 
১৭ প্রশ্নঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
প্রত্যেক জাতির নিকট তাদেরই মধ্যে থেকে একজন করে রাসুল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে 
আহবান করেন তারা যেন এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করে । তিনি ছাড়া যার ইবাদত করা হয়, 
তাকে অস্বীকার করে। রাসুলগণ সকলেই সত্যবাদী, সত্যায়িত, সুপথপ্রাপ্ত, সম্মানিত, সত্কর্মশীল, 
পরহেযগার, আমানতদার, হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত। তারা সকলেই রিসালতের দায়িত্ব পালন 
করেছেন। তাঁরা সকলেই আদম সন্তান মানুষ জাতির অন্তর্ভূক্ত তীরা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তারা 
জন্মের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শির্কের অপরাধ থেকে মুক্ত। 
১৮ ক্য়ামত দিবসে শীফা আতের প্রকার কি কি? শাফা'আত কয়েক প্রকার: প্রথমঃ বৃহৎ 
শাফা'আত । ক্য়ামতের মাঠে যখন সমস্ত মানুষ পঞ্চাশ হাজার বছর দন্ডায়মান থেকে ফায়সালার 
জন্য অপেক্ষা করবে, তখন এই শাফাআত হবে। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর 
কাছে সুপারিশ করবেন এবং মানুষের বিচার করার জন্য প্রার্থনা জানাবেন। এই শাফা'আতের 
অধিকারী একমাত্র আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সানান্াহ আলাইহি ওয়া সালাম) । এটাই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ বা 
সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান, যার অঙ্গিকার তাকে দেয়া হয়েছে। ছ্বিতীয়ঃ জান্নাতের দরজা খোলার জন্য 
শাফা“আত । সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলার অনুমতি চাইবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সান্লন্লা 
আলাইহি ওয়া সানলম)। আর তীর উম্মতই অন্যান্য উম্মতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তৃতীয়ঃ এমন 
করে তাদেরকে সেখানে প্রবেশ না করানো হয়। চতুর্থঃ তাওহীদপন্থী যে সমস্ত পাপী লোক 
জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে সেখান থেকে বের করার জন্য সুপারিশ । পঞ্চমঃ জান্নাতবাসী 
কিছু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ । 






শেষের তিনটি শাফা“আত আমাদের নবীর জন্য খাছ নয়; তবে সেক্ষেত্রে তিনিই প্রথমে, তার 
পরে হচ্ছেন অন্যন্য নবীগণ, ফেরেশতাগণ, সালেহীন ও শহীদগণ। 
ষষ্ঠঃ বিনা হিসেবে কিছু লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য শাফা“আত ৷ সপ্তমঃ কোন কোন 
কাফেরের শাস্তিকে হালকা করার জন্য শাফা'আত । এই শাফা'আতটি আমাদের নবী বিশেষভাবে 
তার চাচা আবু তালেবের জন্য করবেন, যাতে করে তার আযাব হালকা করা হয়। 

অষ্টমঃ অতঃপর কারো সুপারিশ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা নিজ করুণায় কিছু লোককে জাহান্নাম 
থেকে বের করবেন, যারা তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের সংখ্যা কত হবে, তা 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানে না । অতঃপর নিজ করুণায় তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। 
১৯ জীবিত কারো নিকট থেকে সুপারিশ বা সাহায্য চাওয়া জায়েয আছে কি? হ্যা, জায়েয আছে; 
বরং শরীয়ত মানুষকে ভাল কাজে সহযোগিতা করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন : 
€ 64014729559 “তোমরা পরস্পরকে নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর ।” 
(রা মায়েদা-২) রাসূলুল্লাহ্‌ (স্লা্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ॥ 4 ০৮ ৬ ১ 55 ৩০৩ ০৮ ঞঠ 42) 
“আল্লাহ্‌ বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষন বান্দা তার মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করে ।” (মুসলিম) 
শাফ'আতের ফযীলত বিরাট । এর অর্থ হচ্ছে মধ্যস্থতা করা । যেমন আল্লাহ বলেন: 
ধু 25 5454৫4526825%5 & “যে ব্যজি উত্তম সুপারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে ।” 
(সুরা নিসাঃ ৮৫) নবী সাল মালাই সনম বলেন, (13) 15251) “তোমরা সুপারিশ কর, ছওয়াব 
পাবে ।” বেখারী) 
কিন্তু এই সুপারিশের জন্য কিছু শর্ত আছে:- (১) জীবিত লোকের পক্ষ থেকে সুপারিশ হতে হবে । মৃত 
এবং অনুপস্থিত মানুষের কাছে দু'আ করা এবং তাদের কাছে কোন কিছু চাওয়া শির্ক। আল্লাহ বলেন: 
০2 9০%254১555০৮6৮৮৪০৩০৭৭০০০১০০৯১৫ 
“আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত ডাক তারা খেজুরের বিচির উপরে হালকা আবরণেরও মালিক 
নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। যদিও তারা শুনে কোন প্রতি উত্তর 
করবে না। আর তারা কিয়ামত দিবসে তোমাদের এই শির্ককে অস্বীকার করবে ।” (সূরা ফাতিরঃ ১৩-১৪) 
ত ব্যক্তি তো নিজেরই কোন উপকার করতে পারে না, অন্যের উপকার করবে কিভাবে? (২) যে 

য় কথা বলছে তা বুঝে-শুনে বলবে । (৩) যে বিষয়ে সুপারিশ করা হচ্ছে, তা উপস্থিত থাকতে 
হবে । (8) এমন বিষয়ে সুপারিশ করবে, যাতে তার ক্ষমতা আছে। (৫) সুপারিশ কোন দুনিয়াবী 
বিষয় হবে। (৬) বৈধ কোন বিষয়ে সুপারিশ হবে, যাতে কারো কোন ক্ষতি থাকবে না। 
২০ উসীলা কত প্রকার ও কি কি? উসীলা দু'প্রকার: প্রথমঃ বৈধ উসীলাঃ এটা আবার তিন প্রকার । 
(১) আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর উসীলা নেয়া । (২) নিজের কোন নেক আমল দ্বারা আল্লাহর 
কাছে উসীলা চাওয়া । যেমন গুহার মধ্যে আবদ্ধ তিন ব্যক্তির কাহিনী । (৩) জীবিত উপস্থিত নেক কোন 
মুসলিম ব্যক্তির দু'আ ছারা আল্লাহর কাছে উসীলা চাওয়া, যার দু'আ কবুল হওয়ার আশা করা যায়। 
দ্বিতীয়ঃ হারাম উসীলাঃ এটা দু'প্রকারঃ (১) নবী বা কোন ওলীর সম্মানের উসীলায় আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করা । যেমন বলল, হে আল্লাহ্‌! নবীজীর উসীলায় বা হুসাইনের উসীলায় বা অমুক ওলীর 
উসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। সন্দেহ নেই যে, নবী (ঢালাই আলাইহি য়া সন্লাম) আল্লাহর কাছে 
বিরাট সম্মানের অধিকারী, তারপরও তার উসীলা করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে নেককার 
লোকেরাও আল্লাহ্‌র কাছে স্ম্মানিত। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম নেক কাজের প্রতি সবচেয়ে বেশী 
আগ্রহী হওয়া সতেও যখন তারা দুর্ভিক্ষে পড়েছিলেন, তখন নবী (সন্াননাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উসীলা 
করে কেউ প্রার্থনা করেননি । অথচ নবী (সললল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর তাঁদের কাছেই অবস্থিত। 
বরং তারা তার চাচা আব্বাস রোঃ)এর দু'আর উসীলা করেছিলেন । (২) নবী (সাললানাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বা কোন ওলীর কসম দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা । যেমন বলে, হে আল্লাহ্‌! 
তোমার অমুক ওলীর নামের কসম দিয়ে তোমার কাছে চাচ্ছি। অথবা অমুক নবীর কসম দিয়ে প্রার্থনা 
করছি। কেননা মাখলুকের কাছে মাখলুকের কসম দেয়া যদি নিষেধ হয়, তাহলে শ্রষ্টা আল্লাহর কাছে 





র কসম দেয়া তো আরো কঠিনভাবে নিষেধ । তাছাড়া শুধুমাত্র আনুগত্য করার কারণে 
আল্লাহর উপর বান্দার কোন দাবী বা অধিকার নেই যে তার কথা তাকে শুনতেই হবে। 
২১ শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অর্থ কি? শেষ দিবস বা পরকাল আসবে একথার প্রতি দুটু বিশ্বাস 
রাখা । শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অন্তর্গত হচ্ছে: মৃত্যুকে বিশ্বাস করা, মৃত্যু পরবর্তী কবরের 
5855 8558 
সম্মুখে সকল মানুষের দন্ডয়মান হওয়া, আমলনামা প্রদান, দীঁড়িপাল্লা, পুলসিরাত, হাওষে 
কাউছার, শাফা “আত ইত্যাদির পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ । 
২২ কিয়ামতের বড় বড় আলামত সমূহ কী কী? কিয়ামতের বড় বড় আলামত সম্পর্কে নবী 
(াপ্পাহ আলাইহি ও়া সারম) বলেন: . .. . ১... কারার 
১৯ ০5 এন 5৮3 পা ৫৪09 ০৪০] ১৬ সা 2৬6 ০১৮ ৬৮ (১ 0) 
4৮805589525 257 
৮৯)৯০৫ 91 ০০৩ ১৮ পপ ০০ ৩৯ ১৩ ৬১১০3 ৮০ 5০7 
বি তাত 
আগমণ ৩) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক প্রকার জানোয়ারের আগমণ) ৪) পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্যোদয় ৫) ঈসা ইবনে মারিয়ামের আগমণ ৬) ইয়াজুজ-মা"জুজের আবির্ভাব ৭) পূর্বে ভূমি 
ধস ৮) পশ্চিমে ভূমি ধস ৯) আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস ১০) সবশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন 
বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ।” ফ্সলিম) 
২৩ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে নবী (মালা আলাইহি ওয়া মান্লাম) বলেন: 
(০028) 6 551 ৮৮ 26৩৭। 0 এ! ৬৬ 22) “আদম (আঃ)এর সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব 
পর্যন্ত দাজ্জালের চাইতে বড় কোন ফিতনা নেই ।”(মুসলিম) দাজ্জীল আদমের এক সন্তান। শেষ যুগে 
আগমণ করবে। তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লিখা থাকবে () ১ ৮5) “কাফের' প্রত্যেক শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত মু'মিন ব্যক্তি লিখাটি পড়তে পারবে। তার ডান চোখ অন্ধ থাকবে যেন চোখটি আঙ্গুরের 
থোকা । সর্বপ্রথম বের হয়ে সে সংস্কারের দাবী করবে; অতঃপর নবী হিসেবে তারপর সে নিজেই প্রভু 
আল্লাহ্‌ হিসেবে দাবী করবে । মানুষের কাছে নিজের দাবী নিয়ে আসলে লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করবে এবং তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে। সে তাদের কাছ থেকে যখন ফিরে যাবে, তখন তাদের 
ধন-সম্পদ তার পিছে পিছে চলতে থাকবে। মানুষ সকালে উঠে দেখবে তাদের হাতে কোন সম্পদ 
নেই। আবার দাজ্জাল নিজের উপর ঈমান আনার জন্য মানুষকে আহবান করবে, তখন লোকেরা তার 
ডাকে সাড়া দেবে ও তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে । তখন সে আসমানকে আদেশ করবে, আসমান 
থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে । যমিনকে আদেশ করবে, সেখানে উদ্ভিদ উৎপাদন হবে। সে যখন মানুষের কাছে 
আসবে, তখন তার সাথে থাকবে পানি ও আগুন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার পানি হবে আগুন, আর আগুন 
হবে ঠান্ডা পানি। মু'মিন ব্যক্তির উচিত প্রত্যেক নামাযের তাশাহুদের শেষে দাজ্জালের ফিতনা থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করা। যদি দাজ্জাল বের হয়ে যায়, তবে তার সামনে সূরা কাহাফের প্রথমাংশ পাঠ 
করবে । ফিতনায় পড়ার ভয়ে তার সম্মুখীন হওয়া থেকে বিরত থাকবে,। নবী (মানা্লাহ আলাইহি ও়া মাললাম) 
বলেন: ৫০৬ ১ ০2 ৫ তি ১৮ এ ৩৭ ৮) চাও 4 0190 ৫6 ৩ ০৪৫৬ ৬০০০ 
“যে ব্যক্তি দাজ্জাল সম্পর্কে শোনবে সে যেন তার থেকে দৃরে থাকে (আল্লাহর শপথ একজন মানুষ 
নিজেকে মুমিন ভেবে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে, কিন্তু দাজ্জালের সাথে সংশয় সৃষ্টিকারী যে 
সকল বিষয় থাকবে তা দেখে সে তার অনুসরণ করে ফেলবে ।” (আৰু দাউদ) 
দাজ্জাল পৃথিবীতে মাত্র চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। কিন্তু প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান, 
পরের দিন এক মাসের সমান, পরবর্তী দিন এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে 
সাধারণ দিনের মত। মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর বুকে এমন কোন শহর বা স্থান বাকী থাকবে 
না, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না । মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা তার জন্য নিষেধ । অতঃপর ঈসা 
(আঃ) অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। . 
২৪ জান্নাত ও জাহান্নাম কি মওজুদ আছে? হ্যা, মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্‌ জান্নাত ও জাহান্নাম 
তৈরী করেছেন । তা কখনো ধ্বংস হবে না শেষও হবে না। আল্লাহ্‌ তা"আলা নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে 





বরা রা রা হাট ক 
জাহান্নামের জন্যও কিছু লোক তৈরী করেছেন। প্রত্যেককে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য 
সে ধরণের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে। 
২৫ 05057155577 প্রত্যেক কল্যাণ 
ও অকল্যাণ আল্লাহর ফায়সালা ও তার নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তিনি যা ইচ্ছা তাই 
সম্পাদন করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সানা আলাইহি গা সাল্লাম) বলেছেন 
ল্ঠ1/4৮) ৩ (৫৮১53, কাঠ ০৬ ৮৮০৪৩৮5৯035 08০৮ এ ১7, 
০টি 1৮১০ ১ 84 
৫941 ০০৪৩ ১44 এ ৩9 সদ ০০ 
“আল্লাহ্‌ যদি আসমানের সকল এবং যমীনের দিত নাল লিক উদিত 
করেন, তবুও তিনি তাদের প্রতি অত্যাচী নন ঘদি তিনি তাদের সকলের প্রতি করুণা করেন, 
তবে তাদের কর্মের চাইতে তার করুণাই তাদের জন্য উত্তম হবে। তুমি যদি ত প্রতি 
ঈমান না রাখ, জিবি তিজ টাও তি ই 
করবেন না । জেনে রেখো, তুমি যা পেয়েছো, তা তোমার থেকে ছুটে যাওয়ার ছিল না। আর 
যা পাওনি, তা তোমার ভাগ্যে ছিল না। এই বিশ্বাসের বাইরে যদি তোমার মৃত্যু হয়, ভবে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (আহমাদ, দঃ ছহীহ জামে ছদীর- আলবানী হা1৫২৪৪) 
তদের পতি ইন গরিব মিললে (১) একথার প্রতি ঈমান আনা যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে (কি হবে, কেমন করে, কখন, কোথায় সংঘটিত হবে... সব কিছু) 
সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে জ্ঞান রাখেন। ২) এই কথার প্রতি ঈমান রাখা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উন্লেখিত বিষয়গুলো লাওহে মাহফুষযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন। 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমৃর ইবনে আছ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, , 
॥ 2০ ০৫ ০১৭ ০০92০ 9৯ ১138 ৪১৯ 2১৬4 জে ॥ “আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান 
ও"যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে জাতের তীর লিখে লখেছেন (মুসলিম) 
(৩) এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হবে, তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। তার 
সি রা 
৪) এ রাখা যে, সমস্ত জগত, সৃষ্টি কুলের আকৃতি-প্রকৃতি ও নড়া-চড়া বা কর্ম-কান্ড 
সব কিছুই আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া যাবতীয় কিছু তারই সৃষ্টি। 
২৬ সৃষ্টিকুলের কি কোন ক্ষমতা আছে? প্রকৃতপক্ষে তাদের কি কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে? হ্যা, 
মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে, অভিপ্রায়-বাসনা আছে, পছন্দ-অপছন্দের ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা 
আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নয়। আল্লাহ্‌ বলেন: গর 47441575507 “তোমরা যা কিছু চাও, তা 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্যেকুহুয়ে থাকে ।” সুরা- দাহারঃ ৩০) রাসূলুল্লাহ্‌ (সলপ্লাহ আলাইহি গা সাল্লাম) বলেন 
(এ $0৬ ০০ ৮০42 448198। ) “তোমরা আমল করে যাও, কেননা প্রত্যেক মানুষকে যে জন্য 
সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে ধরণের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে।” বেখারী ও মুসলিম) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে বিবেক দিয়েছেন। দিয়েছেন দেখা ও শোনার ক্ষমতা । এগুলোর 
মাধ্যমে আমরা ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারি। এমন লোককে কি বিবেকবান বলা যেতে 
পারে, যে চুরি করবে আর বলবে এটা আল্লাহ্‌ আমার উপর লিখে দিয়েছেন? এরূপ কথা বললেও 
লোকেরা তাকে কিন্ত ছেড়ে দেবে না। তাকে শাস্তি দেবে । তাকে বলা হবে: এই অপরাধের বিনিময়ে 
আল্লাহ্‌ তোমার জন্য শা্িও লিখে রেখেছেন । অতএব তকদীর দিয়ে দলীল পেশ করা বা ওষর 
পেশ করা কোনটাই জায়েয নয়; বর 25777 
রদ নিয়েন 22277 [৫৭০0 ৫52 
আপনার কথার উত্তরে বলবে, তি নি 
আমাদের বাপ-দাদারাও শির্ক করতো না । আর কোন জিনিসও আমরা হারাম করতাম না, বন্ততঃ 
এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফেররা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ।” (সরা আনআমঃ ১৪৮) 





২৭ ইহসান কাকে বলেঃ নবী সামা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহ্সান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি 
বলেন, « 215 48 7 ১৩৫3 ০1 ৩৪ ঠেস ও এ ০৫০৮ “তুমি এমনভাবে আন্লাহর ইবাদত 
করবে, যেন তুর্মি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মনে করবে তিনি অবশ্যই 
তোমাকে দেখছেন ।” মুসলিম) ইসলাম ধর্মের তিনটি স্তরের মধ্যে ইহসানের স্তর হচ্ছে সর্বোচ্চ। 
২৮ তাওহীদ কত প্রকার ও কি কি? তাওহীদ তিন প্রকার । (১) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্‌ঃ উহা হচ্ছে- 
আল্লাহকে তার কর্ম সমূহে একক হিসেবে মেনে নেয়া। যেমন: সৃষ্টি করা, রিষিক দেয়া, জীবন-মৃত্যু 
554 নবী (সাল্লল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ই রব কাফেরগণ এই প্রকার 
তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিল। (২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্‌: হচ্ছে- তর ক্ষেত্রে আল্লাহকে 
একক নির্ধারণ করা। যেমন: নামায, নযর-মানত, দান-সাদকা ইত্যাদি। যাবতীয় ইবাদত 
এককভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করার জন্যই সমস্ত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে, আসমানী 
কিতাব সমূহ নাধিল করা হয়েছে। (৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াস্সিফাত: উহা হচ্ছে- যে সমস্ত সুন্দর 
সুন্দর নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্‌ এবং তার রাসুল আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে কোন 
প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকৃতি ও ধরণ-গঠন নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করা ও মেনে নেয়া। 

২৯ ওলী কাকে বলে? নেককার পরহ্যেগার মু'মিন ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী । ওলীর পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্‌ 
বলেন ধক 55221014428 0৩৮ হও টি 5৮ নয সূর্া্টি “জেনে 
রেখো, আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই, কোন চিত্তাও নেই। যারা ঈমান (এনেছে এবুং আল্লাহকে 
ভয় করেছে।” (সূরা ইউনুসঃ ৬২-৬৩) নবী (সাল্াললাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ( ০৯৪৮ ০০) 201 লে ৩1) 
“নিশ্চয় আমার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্‌ এবং নেককার মুমিনগণ |” বেখারী ও মুসলিম) / 
৩০ নবী (াল্লারলাই আলাইহি ওয় মাল্লাম)এর সাহাবীদের ব্যাপারে আমাদের উপর আবশ্যক কি? তাঁদের 
ব্যাপারে আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে: তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা 
করা, তাঁদের জন্য আমাদের অন্তর ও জিহবাকে সংযত রাখা (সমালোচনা না করা), তাঁদের মর্যাদার 
বিষয়গুলো প্রচার করা, তাঁদের ভুল-ত্রুটি ও মতানৈক্যের বিষয়গুলোতে কোন মন্তব্য করা থেকে 
বিরত থাকা । যদিও তারা ভুল-ক্রুটির উধ্ববে ছিলেন না; তবু তারা মুজতাহিদ । আর মুজতাহিদ 
সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হলে দ্িগুণ ছওয়াবের অধিকারী হন। কিন্তু ভুল করে ফেললেও ইজতেহাদ 
বা গবেষণার কারণে তাকে একটি ছওয়াব দেয়া হয় এবং তার ভুলকে ক্ষমা করা হয়। তাঁদের থেকে 
কোন অন্যায় যদি প্রকাশ হয়েও পড়ে, তবে তাঁদের অগণিত নেক কাজ সেগুলোকে ঢেকে ফেলবে । 
তাঁরা একজন অপর জনের উপর মর্যাদাবান। সর্বাধিক মর্ধাদা সম্পন্ন সাহাবী হচ্ছেন দশ জন। 
সম্মান ও মর্যাদার ক্রমানুসারে তাঁরা হলেন, প্রথমে আবু বকর (রাঃ), তারপর ওমার (রাঃ), তাঁর 
পরে উছমান (রাঃ), তাঁর পর আলী (রাঃ), তাঁরপর তালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান বিন আওফ, 
সা'দ বিন আওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়দ এবং আবু উবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রাঃ) । এঁদের 
পরে হচ্ছেন সাধারণ মুহাজিরগণ, তাঁদের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ 
নিয়েছিলেন, তাঁদের পর সাধারণ আনসারী সাহাবীগণ এবং সবেশেষে অন্যান্য সাধারণ সাহাবয়ে 
ক্রোম (রাধা আনহুম আজমাঈন) | রাসূলুল্লাহ (সাকা আলাইহি য়া সা্লাঃবলেন: .. ..: ) 

(44224 33 ৮৯৮০৩ 40১6 ৩৯১ ১০ ০৪ 945০০ 9 ৬৪ ভে ৬১19 ৬৬৬ ঠীপর্ এ) 
“তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালিগালাজ করো না । শপথ সেই সত্তার যরি হাতে আমার প্রাণ, 
তোমাদের মধ্যে কোন লোক যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, তবু তা 
তাঁদের এক মুষ্টি বা অর্ধ মুষ্টি পরিমাণ খরচের সমান হবে না ।” (বুখারী ও মুসলিম) নবী [(সাললাল্াই আলাইহি 
ও সাল্লাম) আরো বলেন, “যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদেরকে গালিগালাজ করবে, তার উপর আল্লাহর 
লা'নত, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত (অভিশাপ) ।” (ত্বাবরানী) 

টাল ৮18 ৯১58- 
তাঁর সম্মানে এর চেয়ে বেশী বাড়াবড়ি করতে পারি? সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে 
মুহাম্মাদ (াললাননাহ আলাইহি ওয়া সন) সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের উপর তিনি সর্বাধিক মর্যাদাবান। কিন্তু তার 
প্রশংসায় অতিরঞ্রন বা বাড়াবাড়ি করা আমাদের জন্য জায়েয নয়। যেমন খৃষ্টানরা ঈসা বিন 
মারিয়াম (আঃ)এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ী করেছে। নবী [মালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: 





(5509 401 ৪ 21952) 4০৩ ৪ 9 ত৮ 0 এ০০এ৫। 9০০০ ৪ ৬১৮৮১) “তোমরা আমার 
প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খৃষ্টানগণ ঈসা বিন মারিয়াম আঃ) এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি 
করেছে। আমি তো শুধু তার বান্দাহ্‌। তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দাহ্‌ ও তার রাসূল ।” (বুখারী) 
৩২ আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টানরা) কি মু'মিন? ইহুদী-শৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারী সকলেই 
কাফের । যদিও তারা এমন ধর্মের অনুসরণ করে, যার মুল হচ্ছে সঠিক । নবী মুহাম্মাদ (াল্ল্লাই আলাইহি 
ও়াস্লাঃএর আগমণের পর যে লোক নিজের ধর্ম পরিত্যাগ না করবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করবে, 
০৮৮৫5/ সু 5202536589৯ “তার নিকট থেকে ওটা (তার ধর্ম) গ্রহণ করা হবে না এবং 
রে সে ক্ষতিগর্তদের অন্তর্ভ্ত হবে ।” (আল ইমরানঃ ৮৫) কোন মুসলমান যদি তাদেরকে কাফের না 
বলে বা তাদের ধর্ম বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ-শংসয় করে, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। 
কেননা সে তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও তার নবীর বিধানের বিরোধীতা করেছে। আল্লাহ্‌ 
বলেন দিবা ৯ “আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এই কুরআন 
অস্বীকার করবে, তবে দোযখ হবে তার ত স্থান ।” (সূরা হুদঃ ১৭) অর্থাৎ- অন্যান্য ধর্মের অনুসারী 


লোকেরা । নবী (সালাহ আলাইহি ধা স্লাম)। বলেন: ,. ৃঁ 
(001 ৯5 31 ও 028 3 তে ০ 3) 5১১৬ চা 2৬ ৮ 5 শি এ ৩০ ১৩০ ০৭ 5১09) 
“শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে থেকে ইহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক 
কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে শোনে অতঃপর আমাকে যে শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে 
তার উপর ঈমান না এনেই মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে ।” মুসলিম) 

৩৩ কাফেরদের উপর অত্যাচার করা জায়েয কি? জুলুম£অত্যাচার করা, হারাম | (কেননা, আল্লাহ্‌ 
তা*আলা হোদীছে কুদসীতে) বলেন: (116 ১৬ ০০১ ৯৫4 22459 ০ ৬ 80 ০০০ 21) 
হারাম ঘোষণা করেছি । অতএব তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করো না ।” মুসলিম) 

লেন-দেন ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কাফেররা দু'ভাগে বিভক্তঃ প্রথমঃ অঙ্গিকারাবদ্ধ কাফের। 
এরা আবার তিন প্রকার: ক) রাষ্ট্রে আশ্রয়প্রাপ্ত কাফের । যারা কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে 
বসবাস করে। সর্বদাই তাদের রী রক্ষা করতে হবে। ওরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়েছে যে, তাদের দেশে বসবাস করার কারণে আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের বিধান তাদের উপর 
প্রজোয্য হবে। তারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যদের মতই । (খে) ত কাফের । যারা 
মুসলমানদের সাথে এই মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, তারা নিজেদের বসবাস করবে । 
এদের উপর ইসলামের বিধি-বিধান প্রজোয্য হবে না। যেমন কর দিয়ে বসবাসকারীদের উপর 
প্রজোয্য হবে । কিন্তু তাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না জড়ানো । যেমন 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ইহুদীরা ছিল। (গে) নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফের । যারা নিজেদের 
দেশ থেকে বিশেষ কোন প্রয়োজনে মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করেছে- সেখানে বসবাস করার জন্য 
নয়। যেমন রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, বেতনভুক্ত কর্মচারী, পর্যটক ইত্যাদি। এদের বিধান হচ্ছেঃ 
তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তাদের থেকে করও নেয়া হবে না। বেতনভুক্ত কর্মচারীকে ইসলাম 
গ্রহণের আহবান জানাতে হবে, ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল। কিন্ত সে যদি তার নিরাপদ আশ্রয়ে 
চলে যেতে চায়, তবে তাকে যেতে দিতে হবে, তার কোন ক্ষতি করা যাবে না। 

দ্বিতীয়ঃ হারবী কাফের । যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়নি, মুসলমানদের কোন নিরাপত্তাও 
লাভ করেনি । তারা কয়েক প্রকারঃ যারা বাস্তবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । আর 
যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে অথবা মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্যে 
শক্রতার ঘোষণা দিয়েছে । এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তাদেরকে হত্যা করতে হবে। 
৩৪ বিদআত কি? ইবনু রজব (েহঃ) বলেন, যে নতুন ইবাদতের পক্ষে ইসলামী শরীয়তে কোন 
ভিত্তি বা দলীল নেই তাকে বিদআত বলে। কিন্ত যদি তার পক্ষে দলীল থাকে, তবে পরিভাষায় 
তাকে বিদআত বলা হবে না। বরং উহা আভিধানিক অর্থে বিদআত বলা যেতে পারে। 

৩৫ ধর্মের মধ্যে কি বিদআতে হাসানা 304 817858 
বিদআত) বলতে কিছু আছে? শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তর নিন্দা করে অনেক আয়াত ও 





হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিদআত হচ্ছেঃ ইসলামী শরীয়তে প্রত্যেক নতুন কাজ, যার পক্ষে কোন 
দলীল নেই। এ প্রসঙ্গে নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি গা সাল্লাম) বলেন, ৫১০78 6০2৬ ০৪ ১৪০৪ ১০১) “যে 
ব্যক্তি এমন আমল করুবে, যার পক্ষে আমার কোন নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত” (বুখারী ও মুসলিম) 
তিনি আরো বলেন, ॥ 4১৩ 254359৪১৫2০ 05 ৩& ) “ইসলামের মধ্যে প্রত্যেক নতুন কাজই 
বিদআত । আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে ্রষ্টতা।” (আহমাদ) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন: যে ব্যক্তি 
ইসলামের মধ্যে বিদআত বা নতুন কাজ চালু করে তাকে উত্তম মনে করে, সে ধারণা করল যে, 
যাহ অনহছ জ স। রিসালাতের তব খেয়ানত করেছেন ।” কেননা আল্লাহ্‌ বলেছেন: 
রি দা “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে 
নিয়ামিতকে পরিপূর্ণ করলাম |” সুরা মায়েদাঃ ৩) 
ধানিক অর্থে বিদআতের প্রশংসায় কিছু হাদীছ এসেছে। আর তা হচ্ছে, শরীয়ত 
5715855 78 
ওয়ান) এরূপ কাজ মানুষকে মরণ করানোর জন্য বলেছেন: 
€(%. ৮৯১/৮1 & ০5৮4৬ পি এম ৮৮ ৮০) “যে 
রাড উত্তম সুন্নার্ত চালু করবে, সে তার ছওয়াব পাবে এবং যে ত আমল করবে, 
তার ছওয়াবও পাবে। এতে তাদের (আমলকারীদের) ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না ।” (মুসলিম) 
এ অর্থে ওমর (রাঃ)এর উক্তিটি ব্যবহার হয়েছেঃ “এই কাজটি একটি উত্তম বিদআত ।” তারাবীর 
নামাযকে উদ্দেশ্য করে রা 
গা সন্লাম)এ বিষয়ে মানুষকে উদদদ্ধও করেছেন। তাছাড়া মানুষকে নিয়ে তিনি তিন দিন এ নামাযটি 
জামাআতের সাথে আদায়ও করেছিলেন। কিন্তু ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা পরিত্যাগ করেছিলেন। 
অতঃপর ওমর (রাঃ) লোকজনকে একত্রিত করে সে নামাযকে জামাআতের সাথে পুনরায় চালু করেন। 
৩৬ ৮০4 1774 
হচ্ছে, বাইরে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে হা 
বের করে দেয়। এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থেকে কেউ মৃত্যু বরণ করলে, বাটা 
বরণ করবে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, ৫5১29 ওমা৯ অনি 
জাহানের স্বনিয় রে অবস্থান করব রা ১৪৫) তাদের পরিচয় হচ্ছে, ত ও 
বং ঈমাদারদেরকে ধোকা দেয়। মুমিনদের সা থ ঠাট্টা-বিদ্রপ করে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
কাডেরদেরেকে সহবোদিতা কের মুনি অদের দেশে নেক কাজ কে! 
২) কর্মণত ছোট মুনাফেকী)এর মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয় না। কিন্ত তার অবস্থা 
ভয়াবহ । তওবা না করলে ছোট নেফাকী তাকে বড় নেফাকীতে পৌঁছিয়ে দেবে। এর কিছু পরিচয় 
হচ্ছেঃ কথাবার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, অঙ্গিকার ভঙ্গ করা, ঝগড়ার সময় অশ্ীল ভাষা ব্যবহার 
করা, চুক্তি করলে ভঙ্গ করা, আমানত রাখা হলে খেয়ানত করা। 
এই কারণে ছাহাবায়ে কেরাম (রাহি) কর্মগত নেফাকীর বিষয়ে ভীত-সন্্স্ত থাকতেন। তাবেঈ 
ইবনু আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেন, উদ ৮৮757 
সাক্ষাত করেছি। প্রত্যেকেই মুনাফেকীর বিষয়ে নিজেকে নিয়ে আশংকায় থাকতেন।” বেখারী) 
ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, “আমার নিজের কথাকে যদি নিজ কর্মের উপর পেশ করি, তখন 
আশংকা হয় আমি যেন মিথ্যাবাদী হয়ে যাচ্ছি।" হাসান বাছরী বলেন, "মুনাফেকীর বিষয়টিকে মু'মিন 
ছাড়া কেউ ভয় করে না। আর মুনাফেক ছাড়া কেউ তা থেকে নিশ্চিন্তেও থাকতে পারে না।' 
আমীরুল মু'মেনীন ওমর (রাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)কে বলেন, “আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস 
করছি, বলুন তো! রাসূলুল্লাহ্‌ (ম্লা্লাই আলাইহ ও সাম) কি মুনাফেকদের মধ্যে আমার নামটিও উল্লেখ 
করেছেন? তিনি বললেন, না । আপনার পরে আর কাউকে আমি সত্যায়ন করবো না।' 
৩৭ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বড় ও সবচেয়ে ভয়ানক অপর্ধ কোনটি? আল্লাহ তা'আলার সাথে 
শির্ক করা। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, ভব +7৮০49,981৩01৯ “নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে, সবচেয়ে বড় 
অপরাধ |” (সূরা লোবমান- টু নই হ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হলো, সবচেয়ে বড় গুনাহ 
কোনটি? তিনি বললেন, “তুমি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করবে; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি 





করেছেন ।” বুখারী ও মুসলিম) রি 

৩৮ শির্ক কত প্রকার ও কি কি? শির্ক দু'প্রকার। 
(১) বড় শির্ক । বড় শির্ক করলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করবেন 
না। আল্লাহ্‌ বলেন: ভর 6 52,9156/542-৯875০04 পা “নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার সাথে 
শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” সূরা নিসাঃ 
১১৬) বড় শির্ক চার প্রকারঃ (ক) দু'আ ও প্রার্থনায় শির্ক । (খ) নিয়ত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে শির্ক । 
অর্থাৎ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে সৎ আমল সম্পাদন করা । গে) আনুগত্যে শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহর 
হারামকৃত বন্তকে হালাল ও হালালকৃত বস্তুকে হারাম করার ক্ষেত্রে আলেম-ওলামা বা নেতৃবৃন্দের 
অনুসরণ করা । (ঘ) ভালবাসায় শিক । আল্লাহকে ভালবাসার মত কাউকে ভালবাসা। 

(২) ছোট শির্ক। ছোট শির্ক করলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না, কিন্তু এটাও একটা 
ভয়ানক অপরাধ । এটা দু'ভাগে বিভক্তঃ (ক) প্রকাশ্যঃ কথার মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শির্কঃ যেমনঃ 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা । অথবা এরূপ বলা- আল্লাহ্‌ যা চায় এবং আপনি যা চান। 
উমুক লোক না থাকলে উপকৃত হতাম না ইত্যাদি। কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শির্কঃ যেমনঃ 
বিপদ মুক্তির জন্যে বা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বা বদ নযর থেকে রক্ষার জন্য রিং, সূতা তাবিজ 
ইত্যাদি ব্যবহার করা । পাখি উড়িয়ে, হাতের রেখা দেখে, কোন নামের মাধ্যমে বা কথার মাধ্যমে 
ৰা স্থানের মাধ্যমে কুলক্ষণ নির্ধারণ করা । (খ) গোপনঃ নিয়ত, সংকল্প ও উদ্দেশ্যে শির্ক, যেমনঃ 
রিয়া ও সুমৃআ” অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর নিয়তে ও মানুষের প্রশংসার শোনার উদ্দেশ্যে নেক 
আমল করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তোমাদের উপর সবচেয়ে ভয়ানক 
যে বিষয়ের আমি আশংকা করছি, তা হলো, শির্কে আসগার (ছোট শির্ক)। তারা বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল, ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন, রিয়া ।” (আহমাদ, হণীছটছই, রঃ সিনদিলা ছহীহ হা/১৫১) 

৩৯ বড় শির্ক ও ছোট শির্কের মাঝে পার্থক্য কি? উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে যেমনঃ 
বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম হচ্ছে, দুনিয়াতে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কত এবং আখেরাতে চিরকাল 
জাহান্নামে অবস্থান করবে । আর ছোট শির্কে লিপ্ত হলে, তার জন্য দুনিয়ায় ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত 
হওয়া এবং পরকালে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থানের হুকুম প্রজোয্য হবে না। বড় শির্কে লিপ্ত হলে 
সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে । কিন্তু ছোট শির্কে লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট আমলই শুধু ধ্বংস হবে। 
এখানে একটি বিষয়ে মতভেদ আছে। তা হচ্ছেঃ ছোট শির্ক কি বড় শির্কের মত তওবা ব্যতীত 
ক্ষমা করা হবে না? নাকি ছোট শির্ক অন্যান্য কাবীরা গুনাহের মত- আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে? 
উভয় মতের মধ্যে যেটাই সঠিক হোক না কেন বিষয়টি যে ভয়ানক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
৪০ ছোট শির্ক থেকে বেঁচে থাকার কোন্‌ উপায় আছে.কি? বা ছোট শির্ক করে ফেললে তার কোন 
কাফফারা আছে কি? হ্যা । ছোট শির্ক (রিয়া) থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে, আমল করার সময় 
আল্লাহর অস্তষ্টি অনুসন্ধান করা। ছোট শির্ক (রিয়া) প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ 
করা । নবী (সালা্লাু আলাইহি ওয়া সাম) বলেন, “হে লোক সকল! তোমরা এই শির্ক থেকে বেঁচে থাকার 
চেষ্টা কর। কেননা উহা পিঁপিলিকার চলার শব্দ থেকেও গোপন ও সুক্ষ ।” তাকে প্রশ্ন করা হল, হে 
আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকতে পারিঃ অথচ উহা পিপিলিকার চলার 
শব্দের চেয়েও গোপন ও সুক্ষ? তিনি বললেন, তোমরা এই, দু'আ পাঠ করবে: 
(503৮0518249 হিলি এ ৬৪ ৪০৭ ১2 ৩৬ ১১৪ ও ৮%0। » (আল্যা ইন্া নাবিক মিন আন 
নুশরেকা বেকা শাইআননা'লমূহ ও না্তাগফেরুা লিমা লা না) “হে আল্লাহ্‌! জেনে শুনে কোন শরীক করা 
হতে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি এবং না জেনে শির্ক হয়ে গেলে তা থেকে আপনার কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করছি।” (আহমাদ, হদীছটি হাসন দ্ঃছহীহ ভারীৰ তারহীৰ-আলবানী হাত) 

গাইরুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নুয়ে শপথ করলে তার, কাফ্ফারা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সালাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « 4 3 41 3:48 1১ ১০১৩৬ ০৪৬ ০৫) “যে ব্যক্তি লাত ও উয্যার নামে 
শপথ করবে, সে যেন “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌* পাঠ করে |” বেখারী ও মুসলিম) 

আর কুলক্ষণ নির্ধারণ করার মাধ্যমে ছোট শির্কে লিপ্ত হলে তার কাফ্ফারা হচ্ছেঃ আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর (রোঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (মালালা আলাইহি ওয় সাল্লাম) বলেন: “কুলক্ষণের কারণে যে ব্যক্তি 





নিজের কাজ থেকে ফিরে গেছে, সে শির্ক করেছে।” তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: এরূপ হয়ে গেলে 
তার কাফূফারা কি? তিনি বললেন, তা হল এই দু'আটি বলা: 
(55৮ 41 39 456 ২1 9৮ 354০০ এ 2 এ ৮৪4) “হে আল্লাহ্‌! তোমার কল্যাণ ব্যতীত আর 
কোন কল্যাণ নেই। আর তোমার পক্ষ থেকেই অকল্যাণ হয়ে থাকে অন্য কারো পক্ষ থেকে নয়। 
১১৮51 চা 
৪১ কুফরী কত প্রকার? কুফরী দু'প্রকারঃ (১) বড় কুফরী । বড় কুফরী করলে ইসলাম থেকে বের 
হয়ে যাবে। বড় কুফরী পাঁচ ভাগে বিভক্তঃ কে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরী । অর্থাৎ ইসলামের 
কোন একটি বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে কাফের হয়ে যাবে । (খ) সত্যায়নসহ অহংকারের 
কুফরী । অর্থাৎ ইসলামকে বিশ্বাস করে কিন্ত অহংকার বশতঃ তা বাস্তবায়ন করে না। একারণেও 
সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে | গে) সন্দেহের কুফরী । ইসলাম সত্য ধর্ম কি না এরূপ সন্দেহ 
করলেও সে বড় কাফের হয়ে যাবে । (ঘ) বিমুখতার কুফরী । অর্থাৎ ইসলামকে মানার পরও যদি 
তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ থাকে । তার শিক্ষার্জন করে না এবং আমলও করে না, সেও বড় 
কাফেরে পরিণত হবে। (ড) নেফাকীর কুফরী। অর্থাৎ অন্তরে কুফরী গোপন রেখে বাইরে 
ইসলামের প্রকাশ ঘটালেও সে বড় কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 
(২) ছোট কুফরী । ইহা অবাধ্যতার কুফরী । এতে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। 
যেমন কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে খুন করা । 
৪২ নযর-মানতের হুকুম কি? নবী (সলান্লাহ আলাইহি ওয়া মান্লাম) মানত করা অপছন্দ করতেন। তিনি 
বলেছেনঃ “মানতের মাধ্যমে ভাল কিছু পাওয়া যায় না।” মুসলিম) মানত যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর 
জন্য করা হয়, তবে এই নিষেধাজ্ঞা । কিন্তু মানত যদি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়- যেমন কবর বা 
ওলীর উদ্দেশ্যে, তবে ইহা হারাম নাজায়েয । এই মানত পুরা করাও জায়েয নয় । 
৪৩ গণক ও জ্যোতিষীর কাছে গমণ করার হুকুম কি? হারাম । কেউ যদি তাদের কাছে কোন 
কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য গমণ করে, কিন্তু তারা যে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে তা বিশ্বাস না করে, 
তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না। রাসূলুল্লাহ্‌ (াললারাহ আলাইহি যা সাল্লাম) বলেন: 
(44 ০৮9 2১০ 4 এ শে পল ০6 20 ৬০ ভোঁ 5) “যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আগমণ করে 
কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না ।”ফুসলিম) আর তাদের কাছে 
গিয়ে তারা যে অদৃশ্যের সংবাদ পরিবেশন করে তা যদি সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবে সে মুহাম্মাদ 
(সলাপলাহ আলাইহি ও সাল্লাম) এর ধর্মের সাথে কুফরী করবে । কেননা নবী (সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম) আরো বলেন: 
(১০৫ ৪ 7 0৮ ০6 2& 458 এ 8০৪ ৬৩ 5৬০৪ ডো 2) “যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর 
কাছে আগমর্ণ করবে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করবে, তবে মুহাম্মাদ (সালামা আলাইহি ওয়া মাল্লাম)এর 
উপর যা নাধিল করা হয়েছে, তার সাথে সে কুফরী করবে ।” (আবু দাউদ) 
৪৪ তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা কখন বড় শির্ক ও কখন ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে? যে 
ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারকার বিশেষ প্রভাব আছে। আর এ কারণেই সে 
র অস্তিত্ব ও সৃষ্টির বিষয়কে তারকার দিকেই সম্বন্ধ করে, তবে তার এই বিশ্বাস শির্কে আকবার 
গণ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তারকার মধ্যে প্রভাব 
থাকে, আর এই প্রভাবের কারণে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। আরো বিশ্বাস করে যে, সাধারণত অমুক তারকাটি 
উঠলে আল্লাহ্‌ বৃষ্টি পাঠিয়ে থাকেন, তবে এই বিশ্বাস হারাম এবং তা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। 
কেননা সে এমন একটি কারণ নিধারিণ করেছে, যার সাথে বৃষ্টি বর্ষণের কোন সম্পর্ক নেই এবং সে 
ক্ষেত্রে শরীয়তে কোন দীললও নেই- না তা অনুভব করা যায় আর না সুস্থ বিবেক তা সমর্থন করে । 
অবশ্য তারকা দ্বারা বছরের খতু নির্ধারণ করা এবং বৃষ্টি বর্ষণের অনুমান করা জায়েয আছে। 
8৪৫ মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিষয়ে আমাদের করণীয় কি? আমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সুখে-দুঃখে 
সর্বাবস্থায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও তাদের আনুগত্য করা । তারা অত্যাচার করলেও 
তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নয়। আমরা তাদের উপর বদদু'আ করব না, তাদের আনুগত্য 
থেকে হাত গুটিয়ে নিব না, তাদের সংশোধন, সুস্থতা ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ 
করব । তারা যতক্ষণ গুনাহের কাজের আদেশ না করেন, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করাকে আমরা 





আল্লাহর আনুগত্য মনে করব । অন্যায় কাজে আদেশ দিলে সে বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা হারাম। 
কিন্তু অন্য বিষয়গুলোতে, সত্ভাবে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। নবী (গাল্লা্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেন: € ৮৪ ৮৮০৬ ৩/৩ 559 898৮ ১৮ 915 ০০১৩ ৮৪9 ৮ ৯ শাসকের কথা শোনবে ও 
টা পা নদে ১৯ 
ও মানবে ।” ষুসলিম) রী রর 
৪৬ আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহর হেকমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা কি জায়েয? হ্যা, তবে শর্ত 
হচ্ছে, হিকমত জানা না জানা এবং তাতে সন্তুষ্ট হওয়া না হওয়ার উপর যেন ঈমান-আমল নির্ভর না 
করে। (অর্থাধ এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্‌ কেন আদেশ করলেন কেন নিষেধ করলেন? তার কারণ বা হেকমত জানলে এবং তা মন!পুত হলে ঈমান 
আনব এবং আমল করব, আর সে হেকমত পছন্দ না হলে বা তাতে অন্তষ্ট না হলে ঈমানও আনব না এবং আমলও করব না) বরং সে হিকমত 
সম্পর্কে জানা যেন মুমিনের সত্যের উপর ঈমানকে আরো মজবুত, করে। কিন্তু পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পন এবং বিনা প্রশ্ন ও বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়াটা মুমিনের পরিপূর্ণ দাসত্ব এবং আল্লাহ্‌ ও 
তার হিকমতের প্রতি ঈমানের প্রমাণ বহণ করে। য্মেন ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। . , 
৪৭ সূরা নিসার ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন: ক ৫7-54-0817 
এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি? আয়াতের অর্থঃ “আপনার যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর 
আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে ।” এখানে কল্যাণ বলতে উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, নেয়া'মত। আর অকল্যাণ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিপদাপদ ৷ এসব কিছুই আল্লাহর পক্ষ 
থেকে নির্ধারিত । কল্যাণ ও নেয়ামত আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে, কেননা তিনিই তা দ্বারা 
বান্দাদেরকে অনুগ্হ করে থাকেন। আর অকল্যাণ বা বিপদাপদ তিনি বিশেষ হেকমতে সৃষ্টি 
করেছেন। এ হিকমতের দিক থেকে বিষয়টি তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত । কেননা তিনি কখনো 
অকল্যাণ করেন না। তিনি সব সময় কল্যাণ করেন । যেমন নবী (সাল্ান্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
“(হে আল্লাহ!) সকল কল্যাণ তোমার দু'হাতে, আর অকল্যাণ তোমার দিকে নয়।” মুসলিম) 
বান্দার কর্ম সমূহও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি । কিন্তু কর্মটি সম্পাদন করার সময় উহা মানুষেরই কাজ হিসেবে 
2১ তই তা সম্পাদন করে থাকে । আল্লাহ্‌ বলেন: ১ 
৬৫/0৫4৮০৫05545690005250846550৬24-4৮4 
তির আহি ভাজ রডের ভীতির 
বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করবো । আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে 
মিথ্যে মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করবো ।” (সূরা লায়লঃ ৫-১০) 
৪৮ “অমুক ব্যক্তি শহীদ" এরূপ কথা বলা জায়েয কি? সুনির্দিষ্টভাবে কোন মানুষকে “শহীদ' বলা 
মানেই তাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করা । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা মতে 
আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিম সম্পর্কে বলি না যে, সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী । তবে নবী 
(সাললাল্লাহই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের ব্যাপারে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, তাদের 
ব্যাপারে হাদীছ অনুযায়ী আমরা তাদেরকে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী বলবো । কেননা এ বিষয়ের 
প্রকৃত অবস্থা গোপন । মানুষ কি অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে আমরা সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখি না। 
মানুষের শেষ আমল তার পরিণাম নির্ধারণ করে। নিয়ত ও অন্তরের খবর আন্লাহ্‌ ছাড়া কারো 
কাছে নেই। কিন্তু সৎ ব্যক্তি হলে আমরা তার জন্য ছওয়াবের আশা করি । আর অসৎ লোক হলে 
তার শাস্তির আশংকা করি। 
৪৯ সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে কাফের বলা জায়েয কি? সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে 
কাফের বা মুশরিক বা মুনাফেক বলা জায়েয নয়- যদি তার নিকট থেকে এমন কিছু না দেখা যায়, 
যাতে প্রমাণ হয় যে, সে এ হুকুমের যোগ্য এবং কাফের বলতে বাধা প্রদানকারী বিষয় তার থেকে 
দূর না হবে। তার আভ্যন্তরিন বিষয় আমরা আন্রাহর কাছে ছেড়ে দেব। 
৫০ কা'বা ছাড়া অন্য কোথায় তওয়াফ করা জায়েয আছে কি? কা'বা শরীফ ছাড়া পৃথিবীর বুকে 
এমন কোন স্থান নেই যার তওয়াফ করা জায়েয আছে। কোন স্থানকে কা'বার সমকক্ষ মনে করাও 
জায়েয নেই- এ স্থানের মর্যাদা যতই হোক না কেন। কোন মানুষ যদি কা'বা ব্যতীত অন্য স্থানকে 
সম্মান করে তওয়াফ করে, তবে সে আল্লাহর নাফরমানী করবে। 





আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্তকরণ (721) সৃষ্টি করে তাকে বাদশা বানিয়েছেন এবং অঙ্গ-পত্যঙ্গকে 
করেছেন তার সৈন্কি। বাদ্‌শা সৎ হলে সৈনিকরুও সৎ হবে, নবী (সালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুলেন, 
৫5521 ও৯ 9 3:95 অপ এ ০০ 93 এ স্রথা প্রেত উস্এক 9 ৮০ ৭ ও ০1১৯ 
“ নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, উহা সংশোধন হলে সমস্ত শরীর সংশোধন 
হবে, উহা বিনষ্ট হলে সারা শরীর বিনষ্ট হবে । আর উহা হলো কলব বা অন্তকরণ ।” (বুখারী ও মুসলিম) 
অন্তরই হচ্ছে ঈমান ও তাকৃওয়া অথবা কুফরী, মুনাফেকী ও শির্কের স্থান। নবী (সাল্লন্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেন, € ০/% ০১১ 2১১৩০ এ! 2549 ১৩ ৬৪৫1 ৯৮ “তাকৃওয়ার স্থান এখানে, একথা বলে 
তিনি নিজ সিনার দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন ।” (মুসলিম) 

* ঈমানঃ বিশ্বাস, কথা ও কাজের নাম ঈমান । অন্তরের বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ এবং অন্তর ও 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে। অন্তর বিশ্বাস করবে ও সত্যায়ন 
করবে, ফলে মুখ তার সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর অন্তরের মধ্যে আমল শুরু হবে- ভালবাসা, ভয়- 
ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা অন্তরে স্থান লাভ করবে । এরপর অন্তরের এই আমল প্রকাশ করার জন্য 
যিকির, কুরআন পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে মুখ নড়ে উঠবে। আর রুকু'-সিজদা ও আল্লাহর 
নৈকট্যদানকারী নেক কর্মের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আন্দোলন তৈরী হবে। বস্তুতঃ শরীর হচ্ছে অন্ত 
রের অনুসরণকারী । অতএব অন্তরে কোন জিনিস স্থীরতা লাভ করলেই, যে কোনভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
দ্বারা তার প্রকাশ ঘটবেই। 


ধষয় যার স্থান শুধু র 
অন্তরের সাথেই তা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত । তম্মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল হচ্ছে আল্লাহর প্রতি 






ঈমান, যার উৎপত্তি অন্তরেই হয়ে থাকে। অন্তরের আরো আমল হচ্ছে, মান্য ও স্বীকৃতির 
মাধ্যমে সত্যায়ন করা । এ ছাড়া পালনকর্তা সম্পর্কে বান্দার অন্তরে যা স্থান লাভ করে যেমনঃ 
ভালবাসা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্খা, তাওবা, ভরসা, ধৈর্য্য, দুঢ়তা, বিনয় 

আন্তরের আমলের বিপরীত আমলঃ অন্তরের প্রতিটি নেক আমলের বিপরীতে অন্তরের রোগও 
রয়েছে। যেমন একনিষ্ঠতার বিপরীত হচ্ছে রিয়া, দৃঢ়-বিশ্বাসের বিপরীত হচ্ছে সন্দেহ, ভালবাসার 
বিপরীত হচ্ছে ঘৃণা.. ইত্যাদি । আমরা যদি অন্তরকে সংশোধন করতে উদাসীন থাকি, তবে অন্ত 
রের মধ্যে পাপরাশি পঞ্জিভূত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দিবে । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
“বান্দা যখন একটি পাপকর্ম করে, তখন অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। সে যদি ফিরে 
আসে, তাওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তা পরিস্কার উজ্জল হয়ে যায়। কিন্তু তাওবা না 
করে পুনরায় যদি পাপকর্মে লিপ্ত হয় দাগটিও বৃদ্ধি পায়, এভাবে যতবার পাপে লিপ্ত হবে দাগও 
বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এভাবে অন্তর কাল দাগে প্রভাবিত হয়ে সেখানে মরিচা পুড়ে যায়।১এই 
মরিচার কথাই আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ভ্ট 542৫ ৫৮০ ৫০ 69 ৬১৪ 
“কখনো নয়, তাদের কর্মের কারণে তাদের অন্তরে (পাপের) মরিচা পড়ে গেছে।” (দূরা মুতফৃফিফীণঃ 
১৪) (তিরমিযী) রাসূলুল্লাহ্‌ (াল্ানলাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, “চাটাইয়ের কাঠিগুলো যেমন 
একটি একটি করে সাজানো হয়, তেমনি অন্তরের মধ্যে একটি একটি করে ফেৎনা পতিত হয় । যে 
অন্তর উহা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কাল দাগ পড়ে যাবে । আর যে অন্তর তাকে প্রত্যাখ্যান 
করবে তার মধ্যে একটি শুভ্র দাগ পড়বে । এভাবে অন্তরগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি 
সাদা পাথরের মত শুভ্র। তাকে কোন ফিৎনাই ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না- যতদিন নভোমন্ডল ও 
ভূমন্ডল প্রতিষ্ঠিত থাকবে । আর একটি অন্তর ছাইয়ের মত কাল যেমন কোন পানির পাত্রকে উপুড় 
করে রাখা হয় (সে পাত্র যেমন পানি ধরে রাখে না, তেমনি উক্ত অন্তর) কোন ভাল কাজ চেনে না 
কোন অন্যায়কে অন্যায় মনে করে না। শুধু সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে ।” (সহীহ্‌ মুসলিম) 
আমল ও ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা বান্দার সবচেয়ে বড় ফরয ও সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ কাজ। 
কেননা অন্তরের আমল হচ্ছে মূল বা শেকড় স্বরূপ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হচ্ছে তার সৌন্দর্য, 
পূর্ণতা ও শাখা-প্রশাখা এবং ফল স্বরূপ । নবী (সাল্লানাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 41 923 3 এ) ০! 
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অতএব অন্তকরণ হচ্ছে জ্ঞান, চিন্তা ও গবেষণার স্থান। এ জন্যে আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা অন্ত 
রের ঈমান, দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা প্রভৃতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে । হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, “আল্লাহ্‌র 
কসম আবু বকর (রোঃ) অধিক সালাত-সিয়ামের মাধ্যমে তাদের (সাহাবীদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান 
হননি; কিন্তু তাঁর অন্তরে ঈমানের স্থীতির মাধ্যমেই তিনি তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হয়েছেন।” 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় অন্তরের আমল কয়েক কারণে অধিক মর্যাদা সম্পন্নঃ (১) অন্তরের 
ইবাদতের ক্রটি কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শারীরীক ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়। যেমন ইবাদতে রিয়া। 
(২) অন্তরের আমলই মূল। কেননা অন্তরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কথা বা কাজ হয়ে গেলে তাতে 
কোন দোষ নেই । (৩) অন্তরের আমলই জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম । যেমনঃ যুহদ বা 
দুনিয়া বিমৃখতা । (৪) অঙগ-প্রত্যঙ্গের আমলের তুলনায় অন্তরের আমলই অধিক কঠিন ও কষ্টকর । 
মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (রহঃ) বলেন, “আমার নফসকে চল্িশ বছর পর্যন্ত কষ্ট করিয়েছি; অতঃপর 
তা আমার জন্যে সংশোধন হয়েছে ।” (হিন্ইয়াতুন আউলিয়া ১/8৫৮) (6) অন্তরের আমলের প্রভাব সর্বাধিক 
সুন্দর। যেমন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসা । (৬) অন্তরের আমলের প্রতিদানও বেশী । আবু দারদা 
(রাঃ) বলেন, “এক ঘন্টা চিন্তা করা সারারাত নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম ।” (৭) অন্তরই অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গকে পরিচালনাকারী । (৮) অন্তরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের ছওয়াবকে বৃদ্ধি করে অথবা হাস 
করে অথবা তাকে বিনাশ করে দেয়। যেমন বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা । (৯) শারীরীক 
ইবাদতে অক্ষম হলে তার বিনিময় অন্তরের মাধ্যমে লাভ করা যায়। যেমন সম্পদ না থাকার পরও 
অন্তরে দানের নিয়ত থাকলে তার ছওয়াব পাওয়া যায়। (১০) অন্তরের ইবাদতে সীমাহীন প্রতিদান 
দেয়া হয়। যেমনঃ সবর বা ধৈর্য্য । (১১) শরীরীক আমল বন্ধ হয়ে গেলে বা আমল করতে অপারগ 
হলেও অন্তরের আমলের ছওয়াব জারী থাকে । (১২) শারীরীক আমল শুরুর পূর্বে যেমন অন্তরের 
উপস্থিতি দরকার অনুরূপ আমল চলা অবস্থাতেও দরকার । 

শারীরীক আমল শুরুর পূর্বে অন্তরে কয়েক ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হয়ঃ (১) অন্তরে হঠাৎ কোন 
বিষয় উদয় হওয়া (২) অন্তরে তা স্থান লাভ করা (৩) তা নিয়ে অন্তরে চিন্তা সৃষ্টি হওয়া, করবে কি 
করবে না এরূপ দুটানায় ভূগবে। (8) সংকল্প করা অর্থাৎ তাতে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে প্রাধ্যান্য 
দেয়া। (৫) দৃঢ় সংকল্প করা। অর্থাৎ কাজটির ব্যাপারে অপরিহার্য ও পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া । 
প্রথম তিনটি অবস্থায় ভাল কাজের ক্ষেত্রেও কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না এবং অন্যায় কাজের 
ক্ষেত্রেও কোন গুনাহ হবে না। চতুর্থ অবস্থায় সংকল্প করলে ভাল কাজের ক্ষেত্রে একটি নেকী 
আমল নামায় লিখা হবে, কিন্তু মন্দ কাজের ক্ষেত্রে কোন গুনাহ লিখা হবে না। কিন্তু সংকল্পকে যদি 
পঞ্চম অবস্থায় উন্নীত করে অপরিহার্য ও দৃঢ়তায় পরিণত করা হয়, তবে ভাল কাজের ক্ষেত্রে 
যেমন ছওয়াব লিখা হবে, অনুরূপ মন্দ কাজের ক্ষেত্রেও গুনাহ লিখা হবে- যদিও সে তা কর্মে বাস্ত 
বায়ন না করে। কেননা কোন কাজ বাস্তবায়ন করার সুযোগ ও ক্ষমতা থাকাবস্থায় তাতে দৃঢ় ইচ্ছা 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সনা্লাই আলাইহি যা সাল্লাম) বলেন, 72 ১1৬ ১/) 4৬ ৩৫:০৭ ১০০ ও 9 
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করার জন্যে যদি তরবারী নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়, তবে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামে 
যাবে । আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ লোক তো হত্যাকারী 
(হিসেবে জাহান্নামে যাবে), কিন্তু নিহত ব্যক্তির অপরাধ কি? (কেন সে জাহান্নামে যাবে?) তিনি 
বললেন, কেননা সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।” (বুখারী ও মুসলিম) 

অন্যায় কাজে দৃঢ় সংকল্প করার পর যদি তা পরিত্যাগ করে, তবে তা চার ভাগে বিভক্তঃ 
(১) আল্লাহ্র ভয়ে পরিত্যাগ করবে । এ ক্ষেত্রে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে । (২) মানুষের ভয়ে 





পরিত্যাগ করবে । এতে সে গুনাহগার হবে। কেননা পাপাচার ছেড়ে দেয়াটাই ইবাদত; অতএব 
আল্লাহর ভয়েই তা ছেড়ে দেয়া আবশ্যক । (৩) অপারগতার কারণে পরিত্যাগ করবে; কিন্তু এ 
জন্যে অন্য কোন উপায় খুঁজবে না। এতেও সে দৃঢ় নিয়ত করার কারণে গুনাহগার হবে। 
(৪) সবধরণের উপায়-উপকরণের আশ্রয় নিয়েও যখন তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে না, তখন 
অনুন্যপায় অবস্থায় ব্যর্থ হয়ে তা পরিত্যাগ করবে । এ অবস্থায় উক্ত কর্ম বাস্তবায়নকারীর ন্যায় সে 
গুনাহগার হবে। কেননা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার সাথে সাথে যখন সে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছে, তখন সে উক্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তির বরাবর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। যেমনটি পূর্বের হাদীছে 
উল্লেখ করা হয়েছে। যখনই কোন অন্যায় কাজ করার সংকল্প করবে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে 
প্রাধান্য দিবে) তখনই সে শাস্তির সম্মুখিন হবে । চাই অন্যায়ে তাৎক্ষণিক লিপ্ত হোক বা দেরী করে 
লিপ্ত হোক। যেমন কোন ব্যক্তি হারাম কাজে একবার লিপ্ত হওয়ার পর সংকল্প করল যে, যখনই 
সুযোগ পাবে তখনই তাতে লিপ্ত হবে, তবে সে নিয়তের কারণে উক্ত কাজে সর্বক্ষণ লিপ্ত বলে গণ্য 
হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে- যদিও সে উক্ত অন্যায়ে আর লিপ্ত না হয়। 

ঈ নিয়তঃ এটি আরবী শব্দ। তার অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও সংকল্প। নিয়ত না থাকলে কোন 
ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সালাহ আলাইহি ওযা সাল্লাম) বলেন, 

১ 6:5৪) 49 ৩9 ৮৫৮ এ০৯৭। এ! “প্রতিটি আমল গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য তা 
নিয়তের উপর নির্ভরশীল । প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার সে নিয়ত করে।” আবদুল্লাহ্‌ 
বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, “অনেক সময় ছোট আমলে নিয়তের কারণে ছওয়াব বেশী হয় । আর 
বড় আমলে নিয়তের কারণে ছওয়াব অল্প হয়।” ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, “আল্লাহ্‌ তো 
তোমার নিয়ত ও ইচ্ছাটাই দেখতে চান। আমলটি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাকে বলা 
হয় ইখলাস । অর্থাৎ আমলটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই হবে, তাতে কারো কোন অংশ থাকবে না। 
আর আমল যদি গাইরুল্লাহর জন্য হয়, তবে তাকে বলা হয় রিয়া বা অথবা অন্য কিছু ।” 


রীতাঃ লোক ছাড়া সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত । ধ্বংসপ্রাপ্ত তাদের মধ্যে 
আমলকারীরা ব্যতীত। আমলকারীরা সবাই ধ্ব 






ংসপ্রাপ্ত- তাদের মধ্যে একনিষ্ঠ লোকেরা ব্যতীত। 
অতএব যে বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করতে চায় তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিয়ত সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন করা । অতঃপর আমলের মাধ্যমে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। সেই সাথে সততা ও ইখলাসের 
হাকীকত সঠিকভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করা। সুতরাং নিয়ত ছাড়া নেক আমল ক্লান্তি বা 
পল্ডশ্রম। আর ইখলাস ছাড়া নিয়ত হচ্ছে রিয়া। আর ঈমানের বাস্তবায়ন ছাড়া ইখলাস মূল্যহীন। 








আমল সমূহ তিনভাগে বিভক্তঃ (১) পাপকর্ম। পাপকর্মে সৎ নিয়ত করলে তা ভালকাজে রূপান্ত 
রিত হবে না। বরং তাতে নাপাক থাকলে তার পাপ আরো বৃদ্ধি পাবে। (২) স্বাভাবিক 
বৈধ কাজ-কর্ম। প্রতিটি কাজে মানুষের কোন না কোন নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকে, নেক নিয়তের 
মাধ্যমে সাধারণ কর্ম নেক কাজে রূপান্তরিত হতে পারে । (৩) আনুগত্যশীল্‌ নেকু কাজ । এধরণের 
কাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে এবং প্রতিদান বৃদ্ধির জন্যে নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট । নেক কাজ করে 


১. ই && বলেন, “যে ব্যক্তি সৎ কর্মের সংকল্প করে, অতঃপর তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হয়, তবে আন্মাহ্‌ তা পূর্ণ একটি 
সত্কর্ম হিসেবে লিখে নেন। আর ইচ্ছা করার পর যদি তা বাস্তবায়ন করে, তবে আল্লাহ্‌ সে পৃণ্যটিকে দশ থেকে সাতশত থেকে আরো 
অনেক গুণে বৃদ্ধি করে লিখে নেন। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করার সংকল্প করার পর তা বাস্তবায়ন না করে, তবে আল্লাহ্‌ তা একটি পূর্ণ 
সত্কর্ম হিসেবে লিখে নেন। আর ইচ্ছা করার পর যদি উহা বাস্তবায়ন করে, তবে আল্লাহ্‌ তা একটি মাত্র পাপ কাজ হিসেবে লিখে 
থাকেন।” (বুখারী ও মুসলিম) নবী & আরো বলেন, এ উম্মতের উদাহরণ চার ব্যক্তির ন্যায়ঃ- (১) এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্‌ সম্পদ ও জ্ঞান 
দান করেছেন। স্বীয় সম্পদে সে ইল্ম অনুযায়ী আমল করে থাকে এবং হক পথে ব্যয় করে। (২) অপর এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্‌ 
জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু কোন সম্পদ দেননি সে বলে, এ ব্যক্তির মত যদি আমার সম্পদ থাকত তবে তার মত আমিও তা ব্যবহার 
করতাম। রাসুন্লাহ্‌ ঞ বলেন, উভয় ব্যক্তি প্রতিদানের ক্ষেত্রে বরাবর । (৩) তৃতীয় ব্যক্তিকে আন্রাহ্‌ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু কোন জ্ঞান 
দান করেননি, ফলে সে তার সম্পদে মূর্খতা সূলভ আচরণ করে নাহক পথে তা ব্যয় করে। (৪) চতুর্থ ব্যক্তি, আল্লাহ্‌ তাকে না দিয়েছেন 
ধন-সম্পদ না জ্ঞান। সে বলে, এ ব্যক্তির ন্যায় যদি আমার (সম্পদ) থাকত তবে এমনভাবে তা ব্যয় করতাম যেমন সে করছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ & বলেন, উভয় ব্যক্তি পাপের ক্ষেত্রে এক সমান। (তিরমিধ) এ হাদীছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের সাধ্যানুযায়ী কথা 
বলেছে অর্থাৎ অন্তরের আকাত্থার কথা প্রকাশ করেছে। বলেছেঃ “আমার নিকট যদি এ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তবে তার মতই 

















যদি রিয়া বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গুনাহের কাজ তথা ছোট শির্কে পরিণত হয়ে 
যাবে, কখনো বড় শির্কেও পরিণত হতে পারে । এর তিনটি অবস্থা আছেঃ (১) ইবাদতের আসল 
উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে দেখানো । তখন ইবাদতটি শির্কে পরিণত হওয়ার কারণে বাতিল বলে 
গণ্য হবে। (২) আমলটি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই শুরু করবে. কিন্তু পরে তাতে রিয়া অনুভব করবে । 
এ অবস্থায় ইবাদতের শেষাংশ যদি প্রথমাংশের উপর নির্ভরশীল না হয়, তবে প্রথমাংশ বিশুদ্ধ 
হবে। যেমন একশত টাকা দান করল ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে । আর একশত 
টাকা দান করল রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। প্রথম দানটি এখানে কবুল হবে, কিন্তু দ্বিতীয় 
দানটি বাতিল হয়ে যাবে । কিন্তু ইবাদতের শেষাংশ যদি প্রথমাংশের উপর নির্ভরশীল হয়, যেমন 
নামায । তবে তার দু'টি অবস্থাঃ (কে) ইবাদতকারী রিয়াকে প্রতিহত করবে এবং রিয়ার উপর স্থীর 
থাকবে না। এ অবস্থায় রিয়া ইবাদতে কোন প্রভাব ফেলবে না বা সে গুনাহগার হবে না। 
5 5 রসাল 
পূর্ণ ইবাদতটিই বাতিল হয়ে যাবে এবং রিয়া বা ছোট শির্ক করার অপরাধে সে গুনাহগার হবে। 
(৩) আমল শেষ করার পর রিয়া অনুভব হবে । এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। এতে আমলের 
কোন ক্ষতি হবে না এবং আমলকারীরও কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু অন্য কোন কারণে ইবাদতটি 
বাতিল হয়ে যেতে পারে । যেমন আমল করার পর নিজের সি 
বিষয়ে গল্প করে বা দান করার পর খোঁটা দেয়, তবে আমলটি হয়ে যাবে। এছাড়া রিয়ার 
আরো অনেক গোপন বিষয় আছে, তা জানা ওয়াজিব এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য । 

নেক কাজ করে যদি দুনিয়া উপার্জন উদ্দেশ্য হয়, তবে তার প্রতিদান অথবা গুনাহ নিয়ত 
অনুযায়ী হবে। এর তিনটি অবস্থাঃ (১) নেক আমলের আস্ল উদ্দেশ্যই হচ্ছে শুধুমাত্র দুনিয়া 
উপার্জন করা, যেমন শুধুমাত্র বেতন পাওয়ার উদ্দেশ্যেই নামাযে ইমামুতি করা । এ অবস্থায় সে,পাপী 
ও গুনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সারাহ আলাইহ যা সম্লম) বলেন, ৩8192 4488 
৬) ০৫ এ 6 হণ ০১৮ পেত 9আ। ৩2০ % অ্গু 1 &৪ “মহামহিম আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে ইলম অর্জন করতে হয়, তা যদি কোন মানুষ শুধুমাত্র 
উপার্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামত দিবসে জারাতের সুপ মাবে না” জর দা 
(রাহ স্ট এবং দনিয়ার্জনের উদ্দেশ্যে আমল করা এ| ধরণের তির ঈমান ও ইলাস 
অপূর্ণ। যেমন ব্যবসা এবং হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে হাজ্জে যাওয়া । তার যতুটুকু ইখলাস ও ঈমান 
থাকবে সে ততটুকু ছওয়াব পাবে । (৩) শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র সন্তষ্টির উদ্দেশ্যেই নেক আমল করবে 
কিন্তু যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদনের শ্রমের মূল্য হিসেবে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। 
এক্ষেত্রে নেক কর্মটিতে পূর্ণ ছওয়াব পাবে । পারিশ্রমিক নেয়ার ফলে ছওয়াব হাস হবে না। নবী 
লালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 440 রি ৩! “তোমরা যে বিষয়ে পারিশ্রমিক 
গ্রহণ কর, ত উনারা 

জেনে রাখুন, একনিষ্ঠভাবে নেক আমলকারীরা ভক্তঃ (১) নিযনস্তরঃ শুধুমাত্র ছওয়াব 
কামাই এবং শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে আমল করবে । (২) মধ্যবতী স্তরঃ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করার জন্যে এবং তাঁর নির্দেশ পালনার্থে আমল করবে । (৩) উচ্চস্তরঃ পবিত্র আল্লাহর প্রতি পূর্ণ 
ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং ভয় রেখে তাঁর ইবাদত করবে । এটা হচ্ছে সিদ্দীকদের স্তর । 


আমি তা ব্যবহার করতাম ।” এ জন্যে প্রত্যেককে তার কামনা অনুযায়ী ছওয়াব বা গুনাহ দেয়া হয়েছে। হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) 
বলেন, হাদীছের বাক্যঃ “প্রতিদানের ক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তি বরাবর ।” দ্বারা বুঝা যায়, উভয় ব্যক্তি আমলটির মুল প্রতিদানে বরাবর হবে। 
কিন্তু অতিরিক্ত প্রতিদানে বরাবর হবে না। অর্থাৎ নেক কর্ম বাস্তবে রূপদানকারী মুল ছওয়াবসহ তাতে দশ থেকে সাতশত থেকে আরো 
বহুগুণ ছওয়াব লাভ করবে। কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছাকারী নেক নিয়তের কারণে মূল আমলের ছওয়াব পেলেও বাস্তবায়ন করতে না পারার 
রা 
ছওয়াবের অধিকারী বলা হয়. তবে তা হাদীছের সম্পূর্ণ খেলাফ কথা, হবে 

১. মহা পবিত্র আল্লাহ্‌ মুসা (আঃ) সম্পর্কে বলেন, পারত রাত, 
এসে গেলাম, যাতে আপনি সন্তষ্ট হন” (রা তা; 88) মূসা (আঃ) শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালনই নয়; বরং আথহভরে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের 
জন্যে আগেভাগে এসে গেলেন, যাতে আল্লাহ্‌ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। অনুরূপ পিতা-মাতার সাথে সদ্ববহার করা । এক্ষেত্রে নিয়ন স্তর হচ্ছেঃ 





























স% তাওবাঃ সর্বদা তাওবা করা ওয়াজিবু। গুনাহের.কাজে লিপ্ত হওয়া মানুষের স্বভাব । নবী 
(সাললন্লাই আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ১411 ০3৯ ১০ ৮৬০৬ 62 ৩ 4$৮ “আদম সন্তান সবাই 
অপরাধ করে । অপরাধীদের মধ্যে উত্তমূ তারাই যারা তাওবা কর্রে।” (ত্রিমিবু) রাসূলুল্লাহ্‌ (সানা 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, € ৮:08 401 ০১১৪ 3 ০5৭১3 652 ৪9 ৯ এ । ৮৪5১ 19১43 ৮)৮ 
“তোমরা যদি গুনাহ না কর, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের সরিয়ে দিবেন এবং সে স্থলে এমন জাতি 
সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ করবে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, তখন তিনিও তাদের ক্ষমা 
করে দিবেন ।” (মুনিম) তাওবা করতে দেরী করা এবং গুনাহের কাজে অটল থাকা মস্তবড় অন্যায় । 
শয়তান সাত ধরণের বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের উপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। 
একটি বাধায় অপারগ হলে তার পরেরটি দ্বারা চেষ্টা চালায়। সেগুলো হচ্ছেঃ (১) সবচেয়ে বড় 
বাধা হচ্ছে: শির্ক ও কুফরী । (২) এতে সফল না হলে, বিদআত তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং নবী 
াললানলাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তীর ছাহাবীদের অনুসরণের ক্ষেত্রে নতুন নীতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে । 
(৩) এতেও যদি সফল না হয়, তখন কাবীরা গুনাহে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। (৪) এক্ষেত্রে সামর্থ 
না হলে ছাগীরা গুনাহে লিপ্ত করে । (6) এতেও সফল না হলে, দুনিয়াবী বৈধ কাজ বেশী পরিমাণে 
করায় । (৬) এখানেও অপারগ হলে, অধিক ফযীলত ও বেশী নেকী আছে এমন কাজের তুলনায় 
কম নেকীর কাজের দ্বারা । (৭) এতেও সফল না হলে পথভ্রষ্ট করার জন্য জিন ও মানুষরূপী 
শয়তানকে তার বিরুদ্ধে নিয়োগ করে দেয়। 

গুনাহের কাজ দু'ভাগে বিভক্তঃ (১) কাবীরা (বেড়) গুনাহ্‌। যে সমস্ত কাজে দুনিয়াতে দন্ড-বিধি 
নির্ধারণ করা আছে অথবা আখেরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে অথবা আল্লাহর গযব বা লা*নত 
বা ঈমান থাকবে না এমন কথা বলা হয়েছে তাকে কাবীরা গুনাহ বলে। (২) সাগীরা (ছাট) 
গুনাহ। উহা হচ্ছে কাবীরার নিয়ন পর্যায়ের পাপ। বিভিন্ন কারণে সাগীরা গুনাহ কাবীরা গুনাহে 
পরিণত হতে পারে। যেমন: ছোট গুনাহের কাজে অটল থাকা, অথবা তা বারবার করা, বা তা 
তুচ্ছ মনে করা বা গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পেরে গর্ব করা অথবা গুনাহের কাজ প্রকাশ্যে করা । 

সব ধরণের পাপ থেকেই তাওবা করা বিশুদ্ধ। পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়া অথবা মুমূর্ষু 
অবস্থায় মৃত্যুর গরগরা আসার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা উন্মুক্ত । তাওবাকারী যদি নিজ তাওবায় 
সত্যবাদী হয়, তবে তার পাপরাশীকে পৃণ্য দ্বারা পরিবর্তন করা হবে- ধদিও তা আকাশের 
মেঘমালার সংখ্যা বরাবর অধিক হয়। 

তওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলীঃ (১) সংশ্লিষ্ট গুনাহের কাজটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, 
(২) কৃত অপরাধের কারণে লঙ্জিত হওয়া, (৩) ভবিষ্যতে পুনরায় উক্ত অপরাধে লিপ্ত হবে না এ 
কথার উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করা। অন্যায় কাজটি যদি মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উক্ত 
অধিকার তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া । 

তাওবার ক্ষেত্রে মানুষ চার স্তরে বিভক্তঃ (১) জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাওবার উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে । যে সমস্ত ছোট-খাট মানবীয় ভূল-ভ্রান্তি থেকে কেউ মুক্ত নয় তাছাড়া পাপাচারে 
লিপ্ত হওয়ার কল্পনা কখনো তার অন্তরে সৃষ্টিই হবে না। এটাকেই বলা হয় তাওবায় দৃঢ় থাকা । 
এধরণের তাওবাকারী কল্যাণে অগ্রগামী । তার তাওবাকে বলা হয় তাওবায়ে নাসূহা বা একনিষ্ঠ 
দৃঢ় তাওবা। আর তার আত্মা হচ্ছে প্রশান্তিময় আত্মা। (২) তাওবা করার পর মৌলিক 





শুধুমাত্র অবাধ্যতার শাস্তির ভয়ে এবং সদাচরণের ছওয়াব পাওয়ার আশায় তাদের সাথে সদ্ববহার করা । মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছেঃ আল্লাহর আদেশ 
এবং তারা শিশুবস্থায় তোমাকে লালন-পালন করেছেন তার কিছুটা উত্তম প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সদ্ববহার করা । 
উচ্চস্তর হচ্ছেঃ মহামহিম আল্লাহর নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তীর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সম্মান রেখে পিতামাতার সাথে সদ্ধবহার করা । 

1 . বর্ণিত হয়েছে নবী (সাঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট খণ তিন প্রকার। এক প্রকার খণ আল্লাহ্‌ পরওয়া করবেন না, আরেক প্রকার খণ 
ছাড়বেন না এবং আরেক প্রকার ক্ষমা করবেন না। যে খণ কোন কিছুই আল্লাহ্‌ ক্ষমা করবেন না, তা হচ্ছে শির্ক। 

ক 9৫5 পল সিডি 5 এ ৫64০০ 4 ৯ “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নীতকে হারাম 
করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জহানীর্স।” (রা য় ৭) আল্লাহ যে খণকে কিছু পরওয়া করবেন না তা হচ্ছে, বান্দার পাপাচার- 
আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে যাতে সে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌ চাইলে তা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে খণ আল্লাহ্‌ কিছুই ছাড়বেন না তা 
হচ্ছে, বান্দাদের পরস্পরের উপর যুলুম । এর প্রতিশোধ তিনি অবশ্যই নিবেন।” (আহমাদ, হাদীছটি যঈফ) 























আমলগুলোতে দৃঢ় থাকবে । কিন্তু পাপাচার থেকে যুক্ত হতে পারবে না। অপরাধে লিপ্ত হওয়ার 
জন্যে সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হবে না; কিন্তু তারপরও ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে না- লিপ্ত 
হয়েই যাবে । যখনই এধরণের কিছু ঘটে যাবে অপরাধীর মত নিজেকে লাঞ্চনা দিবে, লঙ্জিত হবে 
এবং অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার যাবতীয় উপকরণ থেকে বেচে থাকার জন্যে অঙ্গীকার করবে । একেই 
বলা হয় নাফ্‌সে লাওয়ামাহ্‌ বা তিরস্কারকারী আত্মা। (৩) তাওবা করে কিছুকাল দৃঢ় থাকবে । 
অতঃপর হঠাৎ কোন গুনাহের কাজে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে । অথচ সে নিয়মিতভ 
নেককাজ করেই চলবে । যাবতীয় অপরাধে জড়াতে মন চাইলেও এবং হাতের নাগালে পেলেও তা 
পরিত্যাগ করবে । কিন্তু দু/একটি বিষয়ে প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবে না, ফলে তাতে লিপ্ত হয়ে 
পড়বে, শেষে লজ্জিত হবে এবং উক্ত অন্যায় অচিরেই ছেড়ে দিয়ে তাওবা করার অঙ্গীকার করবে। 
একে বলা হয় নাফ্‌সে মাসউলা বা জিজ্ঞীসিত আত্মা । এর পরিণাম ভয়াবহ । কেননা সে আজ নয় 
কাল বলে তাওবা করতে দেরী করছে। হতে পারে সে তাওবার সুযোগ না পেয়েই মৃত্যু বরণ 
করবে । মানুষের শেষ আমলই তার পরিণাম নির্ধারণ করে । (৪) তাওবা করে কিছু সময় দৃঢ় 
থাকবে । কিন্তু পুনরায় দ্রুত অন্যায়ে লিপ্ত হবে, অতঃপর অন্যায় করে আফসোসও করবে না এবং 
তাওবা করার কথা মনেও আনবে না। একেই বলা হয় নাফ্‌সে আম্মারা বিস্‌ সৃই বা অন্যায়ে 
উদ্বুদ্ধকারী আত্মা | এর পরিণাম খুবই ভয়ানক এর শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশংকা আছে। 
50555 87871 

সং 8 সত্যবাদিতা হচ্ছে অন্তরের যাবতীয় আমলের মূল। সিদ্‌ক্‌ বা সত্যবাদিতা 
শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহার হয়ঃ (১) কথাবাত্ায় সত্যবাদিতা, (২) ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে সত্যবাদিতা 
(এটাকে ইখলাস বলা হয়) (৩) দৃঢ় সংকল্পে সত্যবাদিতা (৪) দৃঢ় সংকল্প বাস্তবায়নে সত্যবাদিতা, 
(৫) কর্মে সত্যবাদিতা । অর্থাৎ ভিতর ও বাহির একই রকম হওয়া । যেমন, বিনয়ের সাথে নামায 
আদায় করা । (৬) ধর্মের সকল বিষয় বাস্তবায়নে সত্যবাদিতা। এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক 
ভালবাসা তথা অন্তরের যাবতীয় আমলে সততার পরিচয় দেয়া। যে ব্যক্তি উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ে 
সত্যতার গুণে নিজেকে গুণাম্বিত করতে পারবে তাকেই বলা হবে “সিদ্দীক' । কেননা সে সত্যতার 
সূর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহ (সল্লারাহ আলাইহি ওয়া স্লাম),বলেন ৬৪৮ ৩১০ ০১ 34৬ দর 
45৮ 401 ০৪ তে ৬ এপ এঠনঠ ৩১ ৪৪2 0 ৪) সদ ৬! পঞ্চ 013 2 ও 
“অবশ্যই তোমরা সত্যনিষ্ঠ হবে, কেননা সত্যতা নেক কাজের পথ দেখায় । আর নেক কার্জ 
জান্নাতের পথ দেখায় । একজন মানুষ যদি সত্যবাদী হতে থাকে এবং সত্যতা অনুসন্ধান করে, 
তবে সে এক সময় আল্লাহর নিকট “সিদ্দীক' বা মহাসত্যবাদী রূপে লিখিত হয়ে যায়।” (বুখারী ও 
মুসলিম) কোন মানুষ যদি সত্য উদঘাটনে সন্দেহে পতিত হয়, অতঃপর র অনুসরণ বাদ দিয়ে 
আল্লাহর কাছে নিজ সত্যতার পরিচয় দিয়ে তা অনুসন্ধান করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সঠিক 
সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে এবং সত্য খুঁজে পায়। কিন্ত তারপরও যদি বিফল হয় তবে আল্লাহ্‌ 
তাকে ক্ষমা করবেন। 

সত্যের বিপরীত হচ্ছে মিথ্যা । সর্বপ্রথম অন্তরে মিথ্যার উদয় হয়, অতঃপর তা ভাষায় প্রকাশ 
করে এবং শারীরীক কর্মে তার প্রতিফলন ঘটে । ফলে মিথ্যার প্রভাবে তার যবান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
আমল এবং অবস্থা বিনষ্ট হয়। তখন মিথ্যাচার তার বেসাতিতে পরিণত হয়। 

ঈ% ভালবাসাঃ আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে ভালবাসার মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ.লাভ 
ক্রা যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল আলাইহি সপলাম),বলেন, ১ ০2431 ৪১ 449 ৮৮ ৮ ০০৩ 
০০৭ এ! 2% 1505 92455 540 31 ভি ও 191 তপ্ছ৩ট ৮০ ৩০ 21 তালি ৪৮0) 81 
31 ৬ ৬4 ০0579 এ &৩ এ)। £৪1 9০ “তিনটি বৈশিষ্ট যার মধ্যে আছে সে ঈমানের স্বাদ 
লাভ করবে। (ক) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় পাত্র হবে। (খ) কোন 
মানুষকে ভালবাসলে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসবে । (গ) কুফরী থেকে আল্লাহ্‌ তাকে 
মুক্তি দেয়ার পর তাতে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করবে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে 





ঘৃণা করে।” (বুধারী ও মুসলিম) অন্তরে যদি ভালবাসার বীজ বপন করা হয় এবং ইখলাস ও নবী 
(সাঃ)এর অনুসরণ দ্বারা তাকে সিক্ত করা হয়, তবে তাতে রঙবেরঙ্গের ফলের সমাহার দেখা যাবে, 
আন্লাহর হুকুমে তার স্বাদও অত্যন্ত সুমিষ্ট হবে। ভালবাসা চার প্রকারেরঃ (১) আল্লাহকে 
ভালবাসা । এটাই হচ্ছে ঈমানের মূল। (২) আল্লাহ্র কারণে কাউকে ভালবাসা এবং তাঁর কারণেই 
কাউকে ঘৃণা করা । এটা হচ্ছে ওয়াজিব ভালবাসা ।- (৩) আল্লাহর সাথে অন্যকে ভালবাসা । অর্থাৎ 
ওয়াজিব ভালবাসায় আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করা। যেমন, মুশরিকদের তাদের মা'বুদদেরকে 
ভালবাসা । এটাই হচ্ছে আসল শির্ক। (৪) স্বভাবগত ভালবাসা । যেমন পিতামাতা, সন্তান, 
খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিকে ভালবাসা । এটা জায়েষ। আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে চাইলে দুনিয়া বিমুখ হতে 
হবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সল্লারাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, £ ৬:০4 41 ৬৪ 24)। “তুমি দুনিয়া বিমুখ হও, 
আল্লাহ্‌ তোমাকে ভালবাসবেন ।” (ইবনে মাজাহ) 

ঈ% তাওয়াকুল বা ভরসাঃ উদ্দেশ্য হাসিল এবং বিপদ দূরীকরণের জন্যে অন্তরকে আল্লাহর 
কাছে সোপর্দ করা এবং তাঁর উপর নির্ভর করা। সেই সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং 
বৈধ শরীয়ত সম্মত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা। অন্তরকে আল্লাহর উপর সোপর্দ না করা 
তাওহীদের মধ্যে বিরাট দোষ । আর উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করা বিবেকের মধ্যে বিরাট 
ক্রুটি। ভরসার সময় হচ্ছে কোন কাজ শুরু করার পূর্বে। দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে ভরসা তৈরী হয়। 
ভরসা তিন প্রকারঃ (১) ওয়াজিব ভরসা । যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা 
নাই, তাতে তাঁর উপর ভরসা করা। যেমন, রোগমুক্তি। (২) হারাম ভরসা । এটা দু'প্রকারঃ (ক) 
বড় শির্ক, উহা হচ্ছে, সার্বিক ভরসা উপায়-উপকরণের উপ্ৰাই করা এবং উপকরণই কল্যাণ 
আনয়ন ও অকল্যাণ প্রতিহত করতে পারে এমন বিশ্বাস রাখা ।  (খ) ছোট শির্ক। যেমন রিযিকের 


১ ভালবাসা ও ঘৃণার (বন্ধুতু ও শক্রতার) ক্ষেত্রে মান্ষ তিনভাগে বিভক্তঃ (১) একনিষ্ঠভাবে যাদের সাথে বন্ধুতু রাখতে হবে, কোন প্রকার 
শক্রতা পোষণ করা যাবে না, তীরা হচ্ছেন খাঁটি ও প্রকৃত মুমিনগণ । যেমন, নবী-রাসূলগণ এবং সিদ্দীকীন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন, 
আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (ঘটনাই আলাইহি ওয়া সালাম), তার স্ত্রীগণ, তার কন্যাগণ এবং ছাহাবীগণ। (২) যাদের সাথে কোনভাবেই বন্ধৃত্‌ রাখা 
যাবে নাঃ বরং তাদের থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে দূরে থাকতে হবে এবং তাদের ব্যাপারে অন্তরে শক্রতা ও ঘৃণা রাখতে হবে। তারা 
হচ্ছে কাফের সম্প্রদায়। যেমন আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান), মুশরিক হিন্দু, অগ্নী পুজক, বৌদ্ধ) ও মুনাফেক সম্প্রদায় । (৩) এক দিক 
থেকে যাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে আরেক দিক থেকে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে । তারা হচ্ছে পাপী মু'মিন। ঈমানের কারণে তাদের 
সাথে বন্ধুত রাখতে হবে । আর পাপ কর্মে জড়ানোর কারণে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে । কাফেরদের থেকে দূরে থাকার পদ্ধতি হচ্ছে: 
তাদেরকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতে হবে, তাদেরকে প্রথমে সালাম বা অভিভাদন প্রদান করা যাবে না, তাদের জন্য ন্মু হওয়া যাবে না, 
তাদের দেখে পুলকিত ও আশ্চর্য প্রকাশ করা যাবে না এবং তাদের দেশ ত্যাগ করার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। 
মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বের নিয়ম হচ্ছে: সম্ভব হলে মুসলিমদের দেশে হিজরত করে চলে আসা, জীন-মাল দিয়ে তাদেরকে সাহায্য ও 
সহযোগিতা করা, তাদের সুখে সুখী হওয়া দুঃখে দুঃখী হওয়া, তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি। কাফেরদেরকে ভালবাসা ও 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা দু'ভাগে বিভক্তঃ (ক) যে ভালবাসার কারণে মুরতাদ হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে৷ যেমন, ধর্মীয় কারণে 
কাফেরদেরকে ভালবাসা । (খ) হারাম ভালবাসা । কিন্তু সে কারণে ইসলাম থেকে বের হবে না । যেমন দুনিয়াবী বিষয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব 
স্থাপন করা ৷ অনেক ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাদেরকে ঘৃণা ও তাদের থেকে মুক্ত থাকার বিষয় দু*টি এলোমেলো হয়ে 
যায়। কিন্তু বিষয় দু*টিতে পার্থক্য করা উচিত। অন্তরের মধ্যে ভালবাসা না রেখে তাদের কোন বিষয়ে বাহ্যিক ইনসাফ করা, সুন্দর আচরণ 
করা, হেদায়াতের আশায় দয়া ও করুণা বশতঃ নরম ভাষায় কথা, বলা, মানবিক, কারণে দুরর্ল কাফেরদের প্রতি অনগ্ুহ্‌ করা. ইত্যাদি 
জায়েয। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ধ্ট 7417৮৮352৮৫ ৬ 855১০555529 90085585 444 পতি ৯ “ধর্মের 
ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সাদাচরণ ও ইনসাফ করতে 
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।” (ঘুরামুমতাহীনঃ১) আর অন্তুরে তাদের ঘৃণা করা এবগুশক্রুতা পোষণ করা অন্য বিষয়। আল্লাহই 
সে আদেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ ৪৫ 5১৮:0৭2/58 20 86১০১৯৪২7০০ ষ্ট “হে ঈমানদারগণ! 
তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্রে বার্তা পঠাও, অথচ যে সত্য 
তোমাদের কাছে আগমন করেছে তারা তা অস্বীকার করেছে।” (দূরামুমতহানঃ১) অতএব তাদেরকে ভাল না বেসে এবং ঘৃণা করার সাথে সাথে 
তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা সম্ভব । যেমন নবী (সাঃ) মদীনার ইহুদীদের সাথে আচরণ করেছিলেন। 

২ উপায়-উপকরণ অবলম্বন কি তরসার বিপরীতঃ এর কয়েকটি দিক আছে । (১) অনুপস্থিত উপকার আনয়ন করা। এটা আবার তিন 
প্রকারঃ (ক) নিশ্চিত উপায়। যেমন সন্তান পাওয়ার আশায় বিবাহ করা। অতএব এই উপায়কে প্রত্যাখ্যান করে সন্তান পাওয়ার ভরসা 
করা পাগলামী । এটা কোন ভরসাই নয়৷ (খ) উপায় কিন্ত তেমন নিশ্চিত নয়৷ যেমনঃ পাথেয় না নিয়েই মরুভূমিতে সফর করা । এটা 
কোন ভরসা নয়। কেননা পাথেয় সাথে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সালাহ আলাইহি ওয়া সাম) হিজরতের সফরে বের হয়ে 
যেমন পাথেয় সাথে নিয়েছিলেন, অনুরূপ পথ নির্দেশক হিসেবে একজন লোককেও ভাড়া করেছিলেন । (গ) কিছু উপকরণ এমন আছে- 
ধারণা করা হয় যে, উহা উপকরণ হিসেবে প্রজোয্য হতে পারে; কিন্তু প্রকাশ্যে তার উপর আস্থা রাখা যাবে না। যেমন উপার্জনের জন্যে 
সবধরণের সুক্ষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। এটা তাওয়াক্ুলের বিপরীত নয়। বরং কামাই-রোজগার না করে বসে থাকাটাই তাওয়ান্ধুল 
বহির্ভূত কাজ। ওমার (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে আন্লাহর উপর তাওয়াকুল করে সেই প্রকৃত ভরসাকারী। 






































বিষয়ে কোন মানুষের উপর ভরসা করা। তবে রিযিক এককভাবে তার নিকটেই আছে এমন 
বিশ্বাস করে না। কিন্ত সে যে শুধুমাত্র একটি মাধ্যম হতে পারে তার চাইতে বেশী তার উপর 
ভরসা রাখার কারণে তা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। (৩) জায়েয ভরসা । মানুষের সামর্থের 
মধ্যে কোন কাজের দায়িত্ব তাকে দেয়া। যেমন বেচা-কেনা করা। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ বলা 
জায়েয হবে না: এ কাজে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম অতঃপর আপনার উপর; বরং 
বলবে একাজে আপনাকে দায়িত্‌ দিলাম । 

ঈ% কৃতজ্ঞতাঃ আল্লাহ তা'আলা বন্দাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তার প্রভাব অন্তরে মেনে 
নেয়াকে বলা হয় ঈমান, ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশকে বলা হয় আল্লাহর প্রশংসা, আর অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের আমল দ্বারা তার প্রভাব প্রকাশ করাকে বলা হয় ইবাদত । মূলতঃ কৃতজ্ঞতাই উদ্দেশ্য; 
কিন্ত সবর বা ধৈর্য্য অন্য কিছু হাসিলের মাধ্যম । শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় অন্তর, যবান ও 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা। আর কৃতজ্ঞতার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নি*য়ামত সমূহ তাঁর আনুগত্যের কাজে 
ব্যবহার করা । 

ঈ সবর-ধৈর্যঃ বিপদ মুসীবতে কারো কাছে অভিযোগ পেশ না করে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে 
পেশ করা । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, €৫ ৫৯ ০5521655518514৯ “সবরকারীদের 
প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে।” জেরা যুমারঃ ১০) নবী (দানা আলা গা সা) বলেন, "৫ ১%) 
421 ০ 89910 ৮৬০ ১০৮ 5) এ] ০০ “যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ্‌ তাকে 
ধৈর্যশালী করে দেন। ধের্ষের চেয়ে উত্তম ও সুপ্রশস্ত অন্য কোন দান আল্লাহ্‌ কাউকে প্রদান করেন 
নি।” (বুখারী ও মুসলিম) ওমার (রাঃ) বলেন, আমি যখনই কোন বিপদে পতিত হয়েছি, বিনিময়ে আল্লাহ্‌ 
তাতে আমাকে চার প্রকার নেয়ামত প্রদান করেছেন। বিপদটি আমার ধর্মীয় বিষয়ে হয়নি, উহা সর্ব 
বৃহৎ হয়নি, তাতে আমি সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়নি এবং তাতে আমি প্রতিদানের আশা রাখি। 

ধৈর্ষের স্তর সমূহঃ (১) নিয়স্তরঃ বিপদাপদকে অপছন্দ করা সত্বেও কোন অভিযোগ না করা 
(২) মধ্যবর্তী স্তরঃ সন্তষ্টির সাথে অভিযোগ পরিত্যাগ করা (৩) উচ্চস্তরঃ বিপদাপদেও আল্লাহর 
প্রশংসা করা । কেউ যদি নিপিড়ীত হয়ে নিপিড়নকারীর উপর বদদু"'আ করে, সে তো নিজেকে 
সাহায্য করল, নিজের হক আদায় করে নিল, সবরকারী হতে পারল না। 

ধৈর্য দু'প্রকারঃ (১) শারীরীক বিপদাপদে ধৈর্য। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়। (২) আত্মীক১ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ । অর্থাৎ স্বাভাবিক আকর্ষণীয় বিষয়ে এবং প্রবৃত্তি 
সংক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্য ধারণ । 

দুনিয়াতে মানুষ যা লাভ করে তা দু'টির যে কোন একটিঃ (১) মনে যা চায় তাই লাভ করে। 
তখন আবশ্যক হচ্ছে শুকরিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায় করা এবং কোন কিছুই আল্লাহর 
অবাধ্যতায় ব্যয় না করা। (২) মন যা চায় তার বিপরীত বিষয়ঃ এটা তিনভাগে বিভক্তঃ (ক) 
আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সবর করা। এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব সবর হচ্ছে ফরয কাজ সমূহ বাস্ত 





(২)উপস্থিত বস্তর সংরক্ষণ । হালাল খাদ্য সামথী ভবিষ্যতের জন্যে জমিয়ে রাখা তাওয়াকুল বিরোধী কাজ নয়। বিশেষ করে তা যদি 
পরিবার-পরিজনের জন্য হয়। কেননা নবী (সাঃ) বানী নাধীরের খেজুরের বাগান বিক্রয় করে তাঁর পরিবারের জন্যে এক বছরের 
সমপরিমাণ খাদ্য সামথী জমা করে রাখতেন । (বুধারী ও মুসলিম) (৩) বিপদ, আসার পূর্বেই তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা। বিপদ 
মোকাবেলার অগ্রীম ব্যবস্থা গ্রহণ পরিত্যাগ করা তাওয়াক্ুলের শর্তের অন্তর্ভক্ত নয়। যেমন, বর্ম পরিধান, রশি দ্বারা উট বেঁধে রাখা । 
এসব ক্ষেত্রে উপকরণ রী আল্লাহর উপর ভরসা করবে, উপকরণটির উপর ভরসা করবে না। এর পর কোন কিছু ঘটে গেলে 
আন্নাহর ফায়সালায় প্রকাশ করবে । (৪) বিপদ আসার পর তা থেকে উদ্ধার লাভ। এটা তিন প্রকারঃ কে) উপকরণটি দ্বারা বিপদ 
থেকে মুক্তি নিশ্চিত। যেমন পানি পিপাসা দূর করার মাধ্যম । এ উপকরণ পরিত্যাগ করা কোন ভরসা নয়। (খ) উপকরণটি দ্বারা বিপদ 
মুক্তির সম্ভাবনা থাকবে। যেমন ওঁষধ রোগ মুক্তির মাধ্যম । রোগ হলে ওঁষধ ব্যবহার করা তাওয়ান্ুলের বিরোধী নয়। কেননা নবী 
(সাঃ) নিজে ওষধ ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। (গ) উপকরণটি খেয়ালের বশে ব্যবহার করা। যেমন সুস্থ 
থাকাবস্থায় শরীরে দাগ লাগানো, যাতে করে অসুস্থ না হয়। এরূপ করা পূর্ণ তাওয়াকুলের বিরোধী । 

১ এ ধরণের ধৈর্য যদি পেট এবং গোপনাঙ্গের চাহিদা দমনে হয় তবে তাকে বলা হয় পবিভ্রতা । যদি যুদ্ধের ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় 
বীরতৃ। যদি ক্রোধ দমনের ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় হিল্ম বা সহনশীলতা । যদি কোন বিষয় গোপন করার ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় 
গোপনীয়তা রক্ষা করা। যদি জীবন ধারণের সামগ্ীতে অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় যৃহ্দ বা দুনিয়া 
বিমুখতা। যদি দুনিয়ার অল্প বস্ত পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার ক্ষেত্রে হয় তবে তাকে বলা হয় কানা"আত বা অল তুষ্টি। 














বায়ন করা এবং নফল সবর হচ্ছে সুন্নাত মুস্তাহাব ও নফল কাজ সমূহ আদায় করা । (খ) আল্লাহর 
অবাধ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে সবর করা । এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে হারাম বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করা 
এবং মুস্তাহাব হচ্ছে মাকরূহ তথা নিন্দনীয় বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করা । (গ) আল্লাহর নির্ধারণকৃত 
বিপদাপদে সবর করা । এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে অভিযোগ করা থেকে যবানকে সংযত রাখা। 
(অর্থাৎ আমি বিপদে পড়েছি, আল্লাহ্‌ আমাকে বিপদে ফেলেছেন ইত্যাদি কথা মানুষের কাছে না 
বলা ।) আল্লাহর নির্ধারণে রাগম্থিত হওয়া বা প্রশ্নুতোলা থেকে অন্তরকে বিরত রাখা এবং আল্লাহকে 

রী কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংযত রাখা । যেমন গালাগালি-রাগারাগি না করা এবং 
বিলাপ করে ক্রন্দন, কাপড় বা চুল ছেঁড়া, নিজের শরীরের আঘাত করা প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত 
থাকা । আর মুস্তাহাব হচ্ছে আল্লাহ্‌ যা নির্ধারণ করেছেন তাতে অন্তরে সন্তুষ্টি পোষণ করা। 

কে উত্তম কৃতজ্ঞতাকারী ধনী নাকি সবরকারী ফকীর? সম্পদশালী মানুষ যদি নিজের সম্পদকে 
আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে এবং উক্ত উদ্দেশ্যেই তা জমিয়ে রাখে. তবে সে ফকীরের 
চেয়ে উত্তম। কিন্তু ধনী মানুষ যদি দুনিয়াবী বৈধ বিষয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করে, তবে সবরকারী 
ফকীরই তার চেয়ে উত্তম । নবী (সানাই আলাইহি ওয়া সাপ্লা) বলেন, ৮4০) ৮০ 20): 7501 ৮৪। 
“পানাহার করে শুকরিয়া আদায়কারী ধৈর্য ধারণকারী রোযাদারের ন্যায় |” (আহমার্দ) 

৯ সন্তষ্টিঃ উহা হচ্ছে কোন বস্ত পেয়ে তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাকেই যথেষ্ট ভাবা । সন্তষ্টির 
নৈকট্যশালী বান্দাদের উচ্চ মর্যাদার পরিচয় । ভালবাসা ও ভরসার প্রতিফল হচ্ছে সন্তষ্টি। বিপদে 
পতিত হওয়ার পর তা থেকে মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানানো সন্তুষ্টির পরিপন্থী নয়। 

স্ বিনয়ঃ উহা হচ্ছে বান্দার আল্লাহকে সম্মান করা, তাঁর কাছে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে 
করা এবং তাঁর সামনে কাতরভাব প্রকাশ করা । হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, “তোমরা বিনয় 
থেকে বেঁচে থাক । তাঁকে প্রশ্ন করা হল মুনাফেকী বিনয় কিরূপ? তিনি বললেন, উহা হচ্ছে শরীর 
বিনীত; অথচ অন্তরে বিনয় ও নিষ্ঠা নেই।” তিনি আরো বলেন, “ধর্মের সর্বপ্রথম যে জিনিসটা 
তোমাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হবে তা হচ্ছে, বিনয় ।” যে সমস্ত ইবাদতে বিনয়ী হতে নির্দেশ 
এসেছে, তাতে বিনয় ও ভক্তি থাকবে, ততটুকু ছওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, নামায। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সল্লা্াহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসল্পী সম্পর্কে বলেছেনঃ “একজন মানুষ নামায পড়ে ফিরে যায়, 
অথচ তার নামাযের মাত্র এক দশমাংশের বেশী ছওয়াব লিখা হয় না। কখনো নবমাংশ, কখনো 
অষ্টমাংশ, কখনো অপ্তমাংশ, কখনো যষ্ঠাংশ, কখনো পঞ্চমাংশ, কখনো চতুর্থাংশ, কখনো 
তৃতীয়াংশ এবং কখনো অর্ধেক নামায কবুল হয়।” (আৰু দাউদ, নাসাঈ) বরং হয়তো নামাযে বিনয় ও 
ভক্তি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকার কারণে পুরা নামাযের ছওয়াব থেকেই বঞ্চিত হয়। 

৯ আশা-আকাঙ্খাঃ উহা হচ্ছে আল্লাহর প্রশস্ত করুণার দিকে তাকানো । এর বিপরীত হচ্ছে 
নৈরাশ্য বা হতাশা । ভয়-ভীতি সহকারে আমল করার চাইতে আশা-আকাভঙ্খা নিয়ে আমল করার 
মর্যাদা উচ্চে। কেননা এতে আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টি হয় । হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্‌ বলেন, 

৬ ৬%৩৪ ৮৮ ০ ওঁ “আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি সেভাবেই তার 
সাঁথে আচরণ করি।” (মুসলিম) আশা-আকাঙ্খার স্তর দু্টিঃ উচ্চস্তরঃ নেক কাজ সম্পাদন করে 
আল্লাহর কাছে ছওয়াবের, আশা করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌ বলেন, 
৮8 “আর যারা প্রদত্‌ রিযিক থেকে খরচ করে; অথচ তাদের অন্তর ভয়ে 
ভীর্ত ॥” (মু'মিনূনঃ ৬০) সে কি এ ব্যক্তি যে চুরি করে, ব্যভিচার করে, মদ্যপান করে তারপর 
আল্লাহকে ভয় করে? তিনি বললেন, না হে সিদ্দীকের কন্যা । ওরা হচ্ছে তারাই যারা নামাষ পড়ে, 
রোযা রাখে, সাদকা করে অতঃপর ভয় করে যে, তাদের আমল হয়তো কবুল হবে না। 

০৪ & 6৮2১ এট ৯ “ওরা কল্যাণের কাজে দ্রুতগতি হয়।” ফ্মিনুনঃ ৬১) (তিরমিযী) নিয়স্তরঃ 
অপরাধী তাওবা করার পর আল্লাহর ক্ষমার আশা করে। কিন্তু অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার পর 
তাওবা না করেও আল্লাহর রহমতের আশা করাকে 'আশা-আকাত্থা' বলে না তাকে বলা দ্ুরাশা। 









এ প্রকার আশা নিন্দিত, প্রথম প্রকারটি প্রশসিত। অতএব মুমিন নেককর্ম ও বিনয়কে একত্রিত 
করেছে। আর অন্যায় করেও নিরাপত্তার আশা করেছে। 

ঈ% ভয়-ভীতিঃ উহা হচ্ছে অপছন্দনীয় কিছু ঘটার আশংকায় অন্তরে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হওয়া। 
অপছন্দনীয় কিছু ঘটার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তাকে বলা হয় ভয়। তার বিপরীত হচ্ছে নিরাপত্তা । 
ভয় আশা-আকাঙ্খার বিপরীত নয়; বরং অশংকা থেকে ভয়ের সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহ থেকে আশার 
সৃষ্টি হয়। বান্দার ইবাদতে ভালবাসা, ভয় ও আশার মিশ্রণ থাকা আবশ্যক। ইমাম ইবনুল 
কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, মহামহিম আল্লাহর কাছে অন্তরের গমণ একটি পাখীর মত । ভালবাসা 
হচ্ছে তার মাথা, ভয় এবং আশা হচ্ছে তার দু*টি ডানা । ভয় যদি অন্তরকে নিথর করে দেয়, তবে 
যাবতীয় প্রবৃত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং দুনিয়া তার নিকট থেকে বিদায় নিবে । ওয়াজিব ভয়ঃ যে 
ভয় মানুষকে ওয়াজিব বা অত য় কাজ বাস্তবায়নে এবং হারাম কাজ পরিত্যাগে বাধ্য 
করবে। মুস্তাহাব ভয়ঃ পছন্দনীয় ভাল কাজ করতে ও নিন্দনীয় কাজ ছাড়তে আগ্রহী করবে । ভয় 
কয়েক প্রকারঃ (১) মাবুদ হিসেবে গোপন ভয় । এ ধরণের ভয় একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে । 
আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা বড় শির্ক। অর্থাৎ যে বিষয়ে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো কোন 
ক্ষমতা নেই তাতে গাইরুল্লাহকে ভয় করা বড় শির্ক। যেমন, মুশরিকরা তাদের উপাস্যদেরকে 
এমনভাবে ভয় করে যে, তাদের নিকট থেকে কোন বিপদ আসতে পারে । মাজারের মৃত ওলীর 
সাথে অসদাচরণ করলে ক্ষতি হতে পারে, বিপদ আসতে পারে, অসুস্থ হতে পারে ইত্যাদি ভয় 
করলে তা বড় শির্কে পরিণত হবে। (২) হারাম ভয়ঃ মানুষকে ভয় করে কোন ওয়াজিব কাজ 
পরিত্যাগ করা বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া । (৩) জায়েয ভয়ঃ স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত ভয়। যেমন, 
হিংস্র বাঘ, সাপ ইত্যাদির ভয়। 

সঈ যুহুদ (দুনিয়া বিমুখতা)ঃ কোন বন্ত বাদ দিয়ে তার চেয়ে উত্তম বন্তর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ 
করাকে যুহুদ বলে। দুনিয়া বিমুখতা অন্তর এবং শরীরকে প্রশান্তিতে রাখে । আর দুনিয়ার প্রতি 
অধিক আগ্রহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীকে বৃদ্ধি করে । দুনিয়ার প্রতি মোহ ও ভালবাসা সকল অন্যায়ের 
মূল কারণ। আর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্তহ ও ঘৃণা সকল নেক কর্মের মূল কারণ। অন্তর থেকে 
দুনিয়ার ভালবাসাকে বের করে ফেলার নাম যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা। জীবন ধারণের 
অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বন্ত পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ | নবী (সাল্নাল্াই আলাইহি ওয়া সান্্নম) এবং তার 
ছাহাবীগণ এ ধরণের যুহদের মাঝেই জীবনাতিবাহিত করেছেন। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ বা 
আকর্ষণ রেখে দুনিয়ার দরকারী কাজে-কর্ম পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ নয়; বরং এটা মূর্খ ও 
অপারগদের যুহুদ । নবী (সাললানলাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “নেক বান্দার হাতে উত্তম সম্পদ না 
ভাল।” (আহমাদ) ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে ফকীরের পাঁচটি অবস্থা (১) সম্পদকে ঘৃণা করে তার 
অনিষ্টতা ও ব্যস্ততা থেকে বাঁচার জন্য তা থেকে পলায়ন করবে। এ লোককে বলা হয় যাহেদ বা 
দুনিয়া বিমুখ । (২) সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হবে না, কিন্তু এমন অপছন্দও করবে না যাতে মনে 
কষ্ট পায়। এধরণের লোককে বলা হয় সন্তষ্ট। (৩) সম্পদ না থাকার চেয়ে থাকাটাই তার নিকট 
অধিক পছন্দনীয়। কেননা তাতে তার আগ্রহ আছে। কিন্তু এই আগ্রহ পুরা করার জন্য সে 
উঠেপড়ে লাগে না। সম্পদ এসে গেলে তা গ্রহণ করে এবং খুশি হয়। তা হাসিল করার জন্য 
অধিক পরিশ্রম ও ক্লান্তির দরকার পড়লে তাতে ব্যস্ত হয় না। এধরণের লোককে বলা হয় অল্পে 
তুষ্ট । (৪) অপারগতার কারণে দুনিয়া হাসিল করা বাদ দিয়েছে। অন্যথা সে তাতে ভীষণ আগ্রহী । 
কঠোর পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরও যদি তা পাওয়া যায়, তবু তাতে সে অগ্রগামী হবে। এধরণের 
লোককে বলা হয় লোভী । (৫) অনোন্যপায় হয়ে সম্পদ করার জন্যে অগ্রসর হবে। যেমন 
ক্ষুধার্থ ব্যক্তি, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি। এধরণের মানুষকে বলা হয় নিরুপায় । 





“আবদুল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তি “আবদুন্‌ নবী” নামক একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, 
নাম শুনেই আবদুল্লাহ্‌ মনে মনে অবাক হলেন । মানুষ কিভাবে গাইরুল্লাহর দাস হতে পারে? তখন 
আবদুন্‌ নবীকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি গাইরুল্লার ইবাদত করেন নাকি? 
আবদুন্‌ নবী বললেনঃ না তো, আমি গাইরুল্লার ইবাদত করি না। আমি একজন মুসলিম । আমি 
এককভাবে আল্লাহরই ইবাদত করে থাকি । 

চু বললেনঃ তাহলে এটা আবার কেমন নাম? “আবদুন্‌ নবী” মানে তো “নবীজী'র বান্দা । 
এটা কি খৃষ্টানদের নামের মত হল না? তারা নাম রাখে “আবদুল মাসীহ' অর্থাৎ- ঈসার বান্দা । 
এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)এর উপাসনা করে থাকে । আপনার নাম 
শুনলেই যে কোন লোকের মনে হবে আপনি নবী (সাললান্্ই আলাইহি ওয়া সান্নাম)ঃএর ইবাদত করেন । অথচ 
নৃবীজীর প্রতি কোন মুস্লিমের এটা বিশ্বাস নয়। নবী মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুসলিমের বিশ্বাস হবে 
তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল । . 
আবদুন্‌ নবী বললেনঃ কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (সান্লান্াই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো সর্বশ্েষ্ট মানুষ এবং 
সাইয়্যেদুল মুরসালীন। এভাবে নাম রেখে আমাদের উদ্দেশ্য হল, বরকত লাভ করা এবং আল্লাহর 
দরবারে নবীর সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যমে তার নৈকট্য হাসিল করা। এ কারণে আমরা নবী (সালাহ 
আলাইহি ওয়া সান্না)ঃ এর নিকট থেকে শাফাআত প্রার্থনা করি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আমার 
ভাইয়ের নাম আবদুল হুসাইন, আমার পিতার নাম আবদুর রাসূল। এভাবে নাম রাখা পুরাতন 
রীতি । বিষয়টি মানুষের মাঝে ব্যাপক পরিচিত । আমাদের বাপ-দাদারাও এভাবে নাম রেখেছেন। 
বিষয়টিকে এত কঠিন করবেন না । মূলতঃ বিষয়টি সহজ, কেননা ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত সহজ । 
আবদুল্লাহ্ঃ এটা তো আরেকটি অন্যায় যা প্রথমটির চেয়ে ভয়ানক । কারণ আপনি তো গাইকুল্লাহর কাছে 
এমন চাইছেন, যাতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই। যার কাছে চাইছেন তিনি 
নবী মুহাম্মাদ (সল্লান্লাহ আলইহি ও সন্লাম) নিজে হন বা অন্য কোন সৎ লোক হন। যেমন হুসাইন বা অন্য 
কেউ । আমাদেরকে যে তাওহীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটা তো তার সম্পুর্ণ বিপরীত। এটা কালেমা 
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'এর তাৎপর্যের বিরোধী । আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। তাহলে বুঝতে 
পারবেন বিষয়টি কত ভয়ানক । বুঝতে পারবেন এধরণের নাম রাখার পরিণতি কত মারাত্মক । আমার 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু সত্য উদঘাটন ও সত্যের অনুসরণ । বাতিলের মুখোশ উন্মোচন ও তা থেকে সতী 
করণ। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এবং তার 
উপরেই ভরসা করি। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন শক্তি নেই কোন সামর্থ নেই। কিন্তু বিষয়টি 
উত্থাপন করার পূর্বে আমি আপনাকে আল্লাহর এ দু'টি আয়াত স্মরণ করাতে চাই। আল্লাহ্‌ বলেন: 
 995550764574544472865%0494%৯“মুমিনদের কথা শুধু এরূপ যে, 
আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের বিধাঁন ও ফায়সালা মেনে নেয়ার জন্য তাদেরকে যখন আহবান করা হয়, 
তখন তারা বলে, আমরা বন এবং মানলাম |” (সূরা নূরঃ ৫১) ) 
আল্লাহ্‌ আরো বলেন: 241527550;4+5%5৩5%:5/406255534286ষ% “তোমরা 
কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকলে, ০৮ 
প্রত্যাবর্তন কর- যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান রেখে থাক ।” (সূরা নিসাঃ ৫৯) 
আবদুল্লাহঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি বলেছেন আপনি তাওহীদ মানেন এবং “লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু'এর সাক্ষ্য প্রদান করেন । আপনি আমাকে তাওহীদ ও কালেমার অর্থ ব্যাখ্যা করবেন কি? 
5227 
করেছেন। তিনি জীবন-মরণের মালিক। তিনি জগতের তত্বাবধানকারী ৷ তিনি রিযিক রী, 
ই পান জা 
আবদুল্লাহঃ এই বিশ্বাসটুকুই যদি তাওহীদ হয়, তবে তো ফেরাউন আর তার দলবল, আবু জাহেল 
প্রভৃতিরা সবাই তাওহীদপন্থী। কেননা তারা কেউ বিষয়টিতে অজ্ঞ ছিল না। যেমন অধিকাংশ মুশরে 
এটাকে মেনে থাকে । যে ফেরাউন কুবুবিয়্যাতের বা প্রভূত্বের দাবী করেছিল, সেই ফেরাউনও 
স্বীকৃতী দিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ আছেন, তিনিই জগতের তত্বীবধানকারী ও কর্তৃত্বকারী। একথার দলীল, 
আল্লাহ্‌ বলেন: 9954 -44555:25652৯ “তারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে তা 





প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তরসমূহ তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।” (সূরা নমলঃ ১৪) এই 
স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল- যখন সে পানিতে ডুবে মরছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে 
তাওহীদের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, আসমানী কিতাব নাধিল করা হয়েছিল, যে কারণে 
কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছিল- তা ছিল এককভাবে আল্লাহ্‌র জন্য ইবাদত করা । 
ইবাদতঃ ব্যাপক অর্থ বোধক একটি শব্দ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহ যা 
পছন্দ করেন তাকেই ইবাদত বলা হয়। “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালেমার মধ্যে “ইলাহ্‌* শব্দের অর্থ 
হচ্ছেঃ এমন মা'বুদ বা উপাস্য যিনি এককভাবে সমস্ত ইবাদতের হকদার । তিনি ছাড়া কেউ কোন 
ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয় । ৃ 
আবদুল্লাহ আপনি কি জানেন পৃথিবীতে কেন নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে? আর তাঁদের 
মধ্যে প্রথম রাসূল হচ্ছেন নূহ (আঃ)। 
আবদুন্‌ নবীঃ যাতে করে তীরা মুশরিকদেরকে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহবান 
করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন তার সাথে সব ধরণের শির্ককে প্রত্যাখ্যান করতে । 
আবদুন্লাহ্ঃ নূহ (আঃ)এর জাতির শির্কে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ কি ছিল? 
আবদুন্‌ নবীঃ জানি না। ূ 
আবদুল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ তা'আলা নূহ (আঃ)কে তার জাতির কাছে প্রেরণ করেন যখন তারা নেক 
লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। নেক লোকেরা ছিলেন, ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগুছ, 
ইয়াউক্‌ ও নাসর। 
আবদুন্‌ নৃবীঃ আপনি কি বলতে চান ওয়াদ্দ, সুওয়া' প্রভৃতি নেক লোকদের নাম? এগুলো 
প্রতাপশালী কাফেরদের নাম নয়? 
আবদুন্লাহঃ হ্যা, এগুলো নেক লোকদের নাম । নৃহ (আঃ)এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদেরকে 
উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল । পরবতীতে আরবগণ তাদের অনুসরণ করেছে। একথার দলীল হচ্ছে 
১5155478581 
হত, পরবর্তীতে তা আরবদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে । বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার লোকদের পুজার 
জন্য আলাদা আলাদাভাবে মূর্তী নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমন: ওয়াদ নামক মূর্তিঃ দাওমাতুল 
জান্দাল নামক এলাকার “কালব' গোত্রের মূর্তি ছিল। 

সুওয়া*আ ছিল হুযাইল গোত্রের মূরতী। ইয়াগুছঃ সাবা” এলাকার নিকটবর্তাঁ জওফ নামক স্থানে 
প্রথমে “মুরাদ" গোত্রের অতঃপর 115 
গোত্রের। আর নাসর ছিল- যিল কালা” বংশের হিম্ইয়ার নামক গোত্রের মূর্তি। এরা সবাই নূহ 
(আঃ)এর জাতির, মধ্যে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এরা মৃত্যু বরণ করলে, শয়তান এসে 
লোকদের পরামর্শ দিল, তোমরা যে সকল স্থানে বসে সময় কাটাও সেখানে তাদের কিছু প্রতি 
বানিয়ে রাখ এবং তাদের নামানুসারে সেগুলোর নাম রাখ । ওরা তাই করল। কিন্তু সে সময় 
তাদের উপাসনা শুরু হয়নি। যখন সেই প্রজন্মের লোকেরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, মানুষের 
মাঝে থেকে জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটল, তখন মুর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হয়ে গেল।” বেখারী) 
আবদুন্‌ নবীঃ এ তো আশ্চর্য ধরণের ঘটনা! 
আবদুল্পাহঃ এর চেয়ে আরো আশ্চর্য ধরণের কথা কি আপনাকে আমি বলব না? জেনে রাখুন 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ছোঃ)কে আল্লাহ্‌ এমন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, 
মারওয়া সাঈ করত, হজ্জ করত, দান-সাদকা করত । কিন্তু তারা কিছু লোককে তাদের মাঝে ও 
আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা নির্ধারণ করত। তারা যুক্তি পেশ করত যে, আমরা এই মধ্যস্থৃতাকারী 
লোকদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য চাই। তারা আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ 
করবেন। যেমন ফেরেশতাকুল, ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য সৎ ব্যক্তিগণ। আল্লাহ্‌ পাক নবী 
মুহাম্মাদ (মালালা আলাইহি ওয় সাল্লাম)কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের ধময়ি পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর 
ধর্ম সংস্কার করতে লাগলেন । তাদেরকে জানালেন যে, এই নৈকট্য ও বিশ্বাস একমাত্র আল্লাহ্‌র 
জন্যই নির্ধারিত । তিনি ছাড়া কারো জন্য এর কোন কিছু উপযুক্ত নয়। তিনি একক শ্রষ্টা- এক্ষেত্রে 
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তার শরীক নেই। তিনি ছাড়া কোন রিযিক দাতা নেই। সপ্তাকাশ ও তার অধিবাসী এবং সাত 

তবক যমিন ও পৃথিবীর সকল কিছুই তার গোলাম- দাস! একি কাকের যে সকল মূতী জা 
করত তারা সকলেই স্বীকার করত যে, তারা সকলেই আল্লাহর রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও আয়ত্ব মধ্যে । 
বদ বীঃ তাই তো না ভয়ানক ও আতর্মজনক কথার আপনর একথার কোন দলীল আহে কি 
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রিষিক রি হাদি নে নি পূর্ণ অধিকার রাখেন? 


আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের 
করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, (এসব 
কিছু একমাত্র) আল্লাহই (করে থাকেন)। অতএব তুমি বলঃ তবে কেন তোমরা শিরক হতে বেঁচে 


থাকছো না?” সুরা ইউনুসঃ ৩১) আল্লাহ্‌ আরো বলেন: 
তেরে ক 26০ 6) 9528 রা ও যা? 
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“(হে মবী &) তুমি জিঞ্জেস কর, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে, ত তবে বল তো এই পৃথিবী এবং এর 


2৮৮8৮ আল্লাহর অধিকারে । বল, 
তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তাদেরকে আরো জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের 
অধিপতি? তারা জবাব দেবে, আল্লাহই এর অধিপতি । বল, তারপরও কি তোমরা সাবধান হবে না? 
ওদেরকে আরো প্রশ্ন কর, তোমরা যদি জানো তবে বল তো, সবকিছুর কর্তৃত কার হাতে, যিনি আশ্রয় 
দান করেন এবং যাঁর উপর কেউ আশ্রয়দাতা নেই? তারা বলবে, এসব কিছুর কর্তৃতু আল্লাহর হাতে। 
তুমি তাদেরকে বল, 9 (সুর বে ৮৪-৮৯) 
শুধু তাই নয়, মুশরিকরা হজ্জের মওসুমে হজ্জের জন্য ইহরাম তালবিয়া পড়ত । তাদের 
তালবিয়ার বাক্য ছিল এরূপঃ লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকালাফা ইলা 
শারীকান্‌ হওয়া লাকা, তাম্লেকুহু ওয়ামা মালাক। আমি হাজির, আমি হাজির হে আল্লাহ্‌, আমি 
হাজির, তৌয়ার বেদি উস নেই, তবে তোমার সেই শরীক ব্যতীত- তুমি যার মালিক এবং সে 
যা কিছুর মালিক তুমি তারও মালিক) 
অত ুশরের মদের আল্লহ বকর কর ভিন জগতে কর্তা যোষণা দেয়া 
বিল উরিিিল অয হা উিনাল উনি উন বা লা লিল টি 
রত 5455 তারা ফেরেশতা, নবী এবং 
ওলী-আউলিয়াকে শাফা'আতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য 
তাদেরকে মাধ্যম মনে করেছিল। এ কারণে সমস্ত দু'আ আল্লাহর কাছেই করতে হবে । সকল 
ন্যর-মানত আল্লাহর জন্যেই করতে হবে, সকল ধরণের পশু যবেহ আল্লাহকে খুশি করার জন্য 
তারই নামে করতে হবে, যে কোন ধরণের সাহায্য কামনা আল্লাহর কাছেই করতে হবে । মোটকথা 
ইবাদত বলতে যানুঝার লব কিছুই আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে। 
আবদুন্‌ নবীঃ আপনি চা আল্লাহর অস্তিত্রে স্বীকৃতি ও তিনিই জগতের কর্তৃত্বকারী 
একথা মানাকে তাওহীদ বলে না, তবে তাওহীদ কি? 
আবদুল্লাহ্ঃ যে তাওহীদের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, যে তাওহীদ 
মুশরিকগণ অস্বীকার করেছিল, তা হচ্ছে: বান্দার যাবতীয় কর্ম তথা ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য 
সম্পাদন করা। অতএব কোন ধরণের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। 
যেমনঃ দু'আ, নযর-মানত, পশু যবেহ, সাহায্য প্রার্থনা ও উদ্ধার কামনা ইত্যাদি। এই তাওহীদই 
হচ্ছে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুখে উচ্চারণ করার প্রকৃত তাৎপর্য। কেননা কুরায়শ 
মুশরকিদের কাছে “ইলাহ্‌* তাকেই বলা হয়, যার কাছে এ ইবাদতগুলো পেশ করা হয়। চাই সে 
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বলতে ওরা বুঝেনি তিনি অষ্টা, রিষিকদাতা, কর্তৃত্কারী; বরং তারা জানতো এগুলো একমাত্র 
করে থাকেন । যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে 
তাদেরকে তাওহীদের কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র প্রতি আহবান জানালেন। ডাক দিলেন এই 
কালেমার তাৎপর্যকে বাস্তবায়ন করতে, শুধুমাত্র তা মুখে উচ্চারণ করলেই হবে না। 
আবদুন্‌ নবীঃ আপনি যেন বলতে চাচ্ছেন যে, বর্তমান যুগের অনেক মুসলিমের চাইতে কুরায়শ 
মুশরিকরাই কালেমা “লা-ইলাহা ইন্রাল্লাহ্‌*র অর্থ সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখত? 
আবদুল্লাহ্‌ঃ হ্যা, এটাই দুঃখজনক অথচ বাস্তব পরিস্থিতি । মূর্খ কাফেরগণ জানতো, নবী (সালাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এই কালেমা দ্বারা যে অর্থ বুঝাতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে: যাবতীয় ইবাদত এককভাবে 
আল্লাহর জন্যই সম্পদান করা এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়, তা অস্বীকার করা ও 
তা থেকে মুক্ত হওয়া। কেননা তিনি যখন তাদেরকে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌* পাঠ করার নির্দেশ দিলেন, 
তখন তারা জবাব দিল, %্ ৬৫:5৫151-৮215410স্ঘ& “তিনি কি সবগুলো উপাস্যকে 
এক উপাস্যে পরিণত করতে চান? এটাতো বড়ই আশ্চর্যের বিধয়?” (সূরা সোয়াদঃ ৫) অথচ তারা 
ঈমান রাখতো যে, আল্লাহই জগতের কর্তৃত্কারী। এ যুগের কাফের মূর্খরা যদি এটা জানে, তাহলে 
কি এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বর্তমান কালের অনেক মুসলিম এই কালেমার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য 
5545৮154855 
অর্থ না বুঝে অন্তরে কোন কিছুর প্রতি দৃঢ়তা না রেখে, মুখে উচ্চারণ করলেই চলবে । তাদের মধ্যে 
যারা একটু বেশী বুদ্ধিমান তাদের ধারণা হচ্ছে, এ কালেমার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ত্রষ্টা 
নেই, কোন রিধিক দাতা নেই, কোন কর্তৃত্কারী নেই। ইসলামের নাম বহনকারী এ সকল মানুষের 
মাঝে কোন কল্যাণ নেই- যাদের চাইতে মূর্খ কাফেররাই কালেমার অর্থ ভাল বুঝতো |! 
আবদুন্‌ নবীঃ কিন্তু আমি তো আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করি না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, 
সৃষ্টি করা; রিযিক দেয়া এবং উপকার-অপকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা- তার কোন 
শরীক নেই । আরো বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (সালাহ আলাইহি সাল্লাম) নিজের প্রাণের কোন ভাল- 
মন্দ করতে পারেন না; হাসান, হুসাইন, আবদুল কাদের জীলানী তো দূরের কথা। কিন্তু আমি 
যেহেতু গুনাহগার, আর নেক ব্যক্তিদের আল্লাহর দরবারে বিশেষ একটি মর্যাদা আছে, তাই আমি 
তাদের কাছে আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার আবেদন জানাই। 
আবদুল্লাহ্‌ঃ পূর্বের জবাবটি আরেকবার খেয়াল করুন! নবী (সানলানাই আলাইহি ওযা মাল্লাম) যাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেছিলেন, তারা তো আপনি যা বিশ্বাস করেন, তা-ই বিশ্বাস করতো এবং তার স্বীকৃতী 
দিত। তারা স্বীকার করতো যে, মূর্তিরা কোনরূপ কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। মূর্তিগ্ুলোর কাছে ওদের 
গমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন ওদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে। ইতোপূর্বে 
কুরআন থেকে এক্ষেত্রে দলীল উপাস্থাপন করা হয়েছে। 
আবদুন্‌ নবীঃ এ সমস্ত আয়াত তো মূর্তি পুজকদেরকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। কিভাবে 
আপনি নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়াকে মূর্তির মত মনে করেন? 
আবদুল্লাহঃ আমরা পূর্বে শুনে এসেছি যে, এ মূর্তিগুলোর কোন কোনটার নামকরণ সৎ লোকদের 
নামানুসারে করা হয়েছে। যেমনটি ঘটেছিল নূহ (আঃ)এর যুগে । আর কাফেররা এ মূর্তিগ্ুলোর 
মাধ্যমে সুপারিশ ছাড়া অন্য কিছু আশা করেনি। কেননা আল্লাহর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা আছে। 
একথার দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃর্ এর লরানান 
“আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্যকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলেঃ আমরা তো এন্দের 
পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দেবে ।” (সূরা যুমারঃ ৩) 
আর আপনি যে বললেন, “কিভাবে আপনি নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়াকে মূর্তির মত মনে 
করেন? তার জবাবে বলবোঃ যে সমস্ত কাফেরের কাছে নবী (সাননান্াহু আলাইহি ওয়া সানাম)কে প্রেরণ করা 
হয়েছিল, তাদের মাঝে অনেকে ওলী-আউলিয়াদেরকে ডাকতো । তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন: 
6১256156089 455602255৩8 পা বু 
করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটবর্তী হতে পারে, তার দয়া প্রত্যাশা করে ও তার শাস্তিকে 





ভয় করে; তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ ।” সুরা বানী ইসরাঈলঃ ৫৭) তাদের মধ্যে অনেকে ঈসা 
(আঃ) এবং তার মাতাকে আহবান করে থাকে । তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন: 
৫১০9052৬১৩8 ১ 55206 05% “আর আল্লাহ্‌ যখন বলবেনঃ 
মারিয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া আমাকে ও আমার 
মাতাকে মা'বুদ হিসেবে নির্ধারণ করে নাও?” (সূরা মায়েদাঃ ১১৬) 
তাদের মধ্যে অনেকে ফেরেশতাদেরকে আহবান করতো । তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ বলেন: 
82046 বর ৪048 ৫52 (৮5 %/৯ষে দিন আল্লাহ্‌ সবাইকে একত্রিত করবেন 
ডিক ্র্নীকি কি তোমাদেরই পূজা করতো?” সরা সাবাঃ ৪০) 
গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, যারা রাড 
কাফের আখ্যা দিয়েছেন। এ যারা নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও ওলী-আউলিয়া 
নেককারদের মুখাপেক্ষী হয়েছে, তাদেরকেও কাফের আখ্যা দিয়েছেন। আর কোন পার্ঘক্য 
রাসনুরাহ যম অনাহি এ সরা এই কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। 
আবদুন্‌ নবীঃ কিন্ত কাফেররা তাদের নিকট থেকে কল্যাণ পাওয়ার আশা করতো । আর আমি 
সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহই শুধুমাত্র উপকার-অপকার ও কর্তৃত্বের মালিক। এগুলো আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্য কারো থেকে চাই না। নেককারদের হাতে কোন কিছু নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর 
কাছে সুপারিশের উদ্দেশ্যে নেককারদের কাছে গমণ করে থাকি। 
আবদুল্লাহ& আপনার এ কথা হুবহু কাফেরদের কথার অনুরূপ। দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: 
€৫-3-৮ 25 78505 ০০১০ ৩০৮৫5 & “ওরা আল্লাহ্‌ ছাড়া 
এমন উপাসনা করে, যে যা 
বলে, নি5৮0-81 (সুরা ইউনুসঃ ১৮) 
আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমি তো আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো দাসত্ব করি না। আর তাদের স্মরণাপন্ন হওয়া ও 
তাদেরকে আহ্বান করা থা তাদের কাছে দু'আ করা তো ইবাদত নয়। 
আবদুল্লাহ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কি একথা স্বীকার করেন যে, একনিষ্ঠভাবে 
ইবাদত কলা আল্লাহ্‌ আপনার পর ফরয কারের এটা ভর দাবীও বটে? যেমন তিনি পাদ 
করেন, ক ১4 10 “তাদেরকে তো শুধু এ আদেশই করা 
হয়েছে যে, তারা ধর্মের প্রতি বিশু এবি হরে আল্লাহর ইবাদত করবে।” হেরা ধাইযোলহ্ঃ 2 
আবদুন্‌ নবীঃ হা, নে 
আবদুল্লাহ্ঃ ইবাদতে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা- যা আল্লাহ্‌ আপনার উপর ফরয করেছেন, আপনি 
বিষয়টার ব্যাখ্যা করুন তো? 
আবদুন্‌ নবীঃ আপনি এ প্রশ্নে কি বলতে চাচ্ছেন আমি তা বুঝতে পারছি না। বিষয়টি পরিস্কার 
করে বর্ণনা করুন। 
আবদুল্লাহঃ আমি পরিস্কার করে বর্ণনা দিচ্ছি, আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন। আল্লাহ্‌ বলেন, 
04024 288%0%3% এতোমরা বিনীত হয়ে গোপনে তোমাদের 
পালনকতাকে ডাক। নি্চর ভিনি সীমার্থনকারীকে পছন্দ করেন না” সেরা আগাবঃ ৫০) এখন 
88197571781 
আবদুনু নবী? হা, তা তো বটেই; বরং দু'আটাই তো আসল ইবাদত । যেমন হাদীছে বলা হয়েছেঃ 
(501 9১ 5৩৭0) যা করাই হচ্ছে মূল ইবাদত |” আবু দাউদ)? 
আবদুল্লাহ যখন আপনি স্বীকার করছেন যে, দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত হয়, তাই প্রয়োজন 
পড়লেই রাত-দিন ভয়-ভীতি ও আশা-আকাংখ্যা সহকারে আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন। আবার 
সেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোন নবী বা ফেরেশতা বা কবরস্থ নেক লোকের কাছেও দু'আ করে 
থাকেন, তাহলে কি আপনি ইবাদতে শির্ক করে ফেললেন না ? 
আবদুন্‌ নবীঃ হা, শির্ক তো হয়ে গেল । এটা তো সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কথা। 
খানে আরেকটি উদাহরণ আছে। তা হচ্ছেঃ আপনি যখন জানলেন যে, আল্লাহ 
বলেন €:252055৯ “তোমার পালনকর্তার জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর।” সরা 





কাউছারঃ ২) এ ভিত্তিতে আপনি আল্লাহর আনুগত্য করে তার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করলেন বা 
রবানী করলেন, তখন আপনার এই যবেহ ও কুরবানী কি তার ইবাদত হল কি না? 
আবদুন্‌ নবীঃ হ্যা, ইহা তো অবশ্যই ইবাদত । 
আবদুল্লাহ এখন যদি আপনি কোন নবী বা জিন বা অন্য কোন মাখলুকের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ 
করেন, তবে এই ইবাদতে কি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করলেন না? 
আবদুন্‌ নবীঃ হ্টাঁতো শরীক করে ফেললাম । এটা সুস্পষ্ট কথা । 
আবদুল্লাহ্‌ আমি আপনাকে দু'আ এবং কুরবানীর দু'টি উদাহরণ পেশ করলাম । কেননা দু'আ মৌখিক 
ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । আর কুরবানী হচ্ছে কর্মণত ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ। 
সকল ইবাদত এ দু'টোর মধ্যে নয়; বরং আরো অনেক ইবাদত আছে। নযর-মানত, শপথ- 
কসম, সাহায্য প্রার্থনা, উদ্ধার কামনা প্রভৃতিও ইবাদতের মধ্যে শামিল। যে মুশরিকদের ব্যাপারে 
কুরআন নাধিল হয়েছে, তারা কি ফেরেশতা, নেককার ও লাত প্রভৃতির উপাসনা করতোঃ 
আবদুন্‌ নবীঃ হ্যা, তারা তো এগুলোর উপাসনা করতো । 
আবদুল্লাহ্‌ তাদের উপাসনার ধরণ কি শুধু এরূপ ছিল না যে, তারা তাদের কাছে দু'আ করতো, 
তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করতো, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো, তাদের নিকট বিপদ 
থেকে উদ্ধার কামনা করতো, তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো? ওরা যে আল্লাহর বান্দা এবং 
আল্লাহরই ক্ষমতার আয়তে কাফেররা তো তা স্বীকার করত । আরো স্বীকার করতো যে, আল্লাহই 
র ধানকারী। তারপরও ওধুমার সুপারিশ ও উসীলার কারণে তারা ওদের কাছে 
দু'আ করতো ও তাদের আশ্রয় কামনা করতো । এটাতো অতি প্রকাশ্য বিষয় । 
আবদুন্‌ নবীঃ আবদুল্লাহ্‌ ভাই আপনি কি নবী (সাল্লা্লাহু আলাইহি ওয়া সানলাম)এর শাফা“আতকে অস্বীকার 
করেন? তার সুপারিশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চান? 
আবদুল্লাহ্ঃ নাঃ আমি উহা অস্বীকার করি না। তা থেকে নিজেকে মুক্তও করতে চাই না; বরং -তার 
প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক- আমি বিশ্বাস করি তিনি সুপারিশকারী ও তার সুপারিশ 
গ্রহণযোগ্য । আমি তার শাফা“আতের আশাও করি। কিন্ত সবধরণের শাফা“আতের মালিক হচ্ছেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা । যেমন তিনি এরশাদ করেন: এ%ঁ1০-৫ 42140 25৯ “তুমি বল, যাবতীয় 
শাফাআতের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ ।” (সূরা যুমারঃ 8৪) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন শাফা “আত 
হবে না। কেউ কারো জন্য শাফা'আত করবে না। তিনি আরো এরশাদ করে: 
০5১0১417455 82543405০৮৯ “তার অনুমতি ব্যতিরেকে কে তার কাছে সুপারিশ করবে?” 
(সুরা বাঝারাঃ ২৫৫) কারো জন্য সুপারিশ করা হবে না যে পর্যন্ত তার জন্য অনুমতি না দেয়া হবে। 
যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ ধ্. ৬ ৬১) 2%555/% “আল্লাহ্‌ যার প্রতি সন্তষ্ট সে ছাড়া কারো 
ডিল ভচনিহঠা52 
হবেন না। এরশাদ হচ্ছেঃ ধ্ ০৮০৮5/৮49259 2565 08 ৫১৫1755655৯ 
ই উনি ণ করা হবে 
না। আর সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত ।” (সূরা আল ইমরান- ৮৫) ৃ 
সুতরাং সকল শাফা'আতের মালিক যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা, যেহেতু তার অনুমতি ছাড়া 
কেউ শাফা“আত করতে পারবে না, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা অন্য কেউ কারো জন্য 
শাফা“আত করবেন না যে পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ্‌ অনুমতি না দিবেন, যেহেতু তাওহীদ পন্থী ছাড়া 
আল্লাহ্‌ কারো জন্য অনুমতি দিবেন না, যেহেতু প্রমাণিত হল যে সব শাফা'আত একমাত্র আল্লাহর 
অধিকারে সেহেতু আমি এই শাফা'আত আল্লাহর কাছেই চাইছি। আমি দু'আ করছি, হে আল্লাহ্‌! 
কিয়ামত দিবসে প্রিয় নবীর শাফা'আত থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ্‌! আমার 
ব্যাপারে তোমার রাসূলের শাফা“আত কবুল করো । 
আবদুন্‌ নবীঃ আমরা একমত্য হয়েছি যে, কারো নিকট থেকে এমন কিছু চাওয়া জায়েয নয়, যাতে 
তার মালিকানা নেই। কিন্তু নবী (ালানপাহু আলাইহি ওয়া সান্লাম)কে তো আন্রাহ্‌ শীফা“আত দান করেছেন। 
আর যাকে যা প্রদান করা হয়, তাতে তার মালিকানা প্রমাণিত হয়। এই কারণে আমি তার কাছ 
থেকে এমন জিনিস চাইব, তিনি যার মালিক । অতএব এটা শির্ক হবে না। 





আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাং আপনার যুক্তি ঠিক- যদি আল্লাহ আপনাকে সে ক্ষেত্রে নিষেধ না করে থাকেন; 
অথচ এটা তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, এ 15/651-১%, “তোমরা আল্লাহর সাথে 
কাউকে ডেকো না ।” (সূরা জিনঃ ১৮) আর শাফণআত প্রার্থনা করা একটি দু”আ। নবী (সাল্লান্াই আলাইহি 
ওয়া মান্লাম)কে যিনি শীফা'আত প্রদান করেছেন, তিনি তো আল্লাহ্‌ তা'আলা । আর তিনিই আপনাকে 
নিষেধ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত কারো নিকট থেকে উহা চাইবে না- সে যে কেউ হোক না 
কেন। তাছাড়া শাফা“আত তো নবী ছাড়া অন্যদেরকেও দেয়া হয়েছে। তাহলে কি আপনি বলবেন, 
যখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে শাফা আত প্রদান করেছেন, আমি তার নিকট থেকে শাফা“আত চাইব? 
আপনি যদি এরূপ করেন, তবে আপনি আবার নেক লোকদের উপাসনায় ফিরে গেলেন- যা 
আল্লাহ্‌ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর যদি আপনি তাদের নিকট থেকে শাফা “আত না চান, তবে 
আপনার একথা বাতিল হয়ে গেল যে, আল্লাহ্‌ যাকে শাফাআত করার অনুমতি দিয়েছেন, আমি 
তার নিকট থেকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিষয় চাইব । 
আবদুন্‌ নবীঃ কিন্তু আমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না। 
আবদুল্লাহ আপনি কি মানেন ও স্বীকার করেন যে, ব্যভিচারের চেয়েও কঠিনভাবে আল্লাহ শির্ককে 
হারাম করেছেন এবং তা ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন? 
আবদুন্‌ নবীঃ হ্যা, আমি তা স্বীকার করি। এটা আল্লাহর কালাম থেকেই সুস্পষ্ট । 
আবদুল্লাহ্ঃ যে শির্ক আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন, আপনি একটু আগে নিজেকে সে শির্ক থেকে পবিত্র 
করলেন । আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, কোন্‌ ধরণের শির্কে আপনি লিপ্ত হন নি? আর 
কোন ধরণের শির্ক থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত মনে করছেন, আপনি আমাকে বলবেন কি? 
আবদুন্‌ নবীঃ শির্ক হচ্ছে মূর্তি পূজা করা। মূর্তির মুখাপেক্ষী হওয়া । মূর্তির কাছে প্রার্থনা করা ও 
আহি তীর উ মূর্তি কি? আপনি কি 
আবদুল্পাহ্ঃ মৃতীরি উপাসনা বা মূর্তি পূজা মানে কি? আ মনে করেন, কুরায়শ কাফেররা 
বিশ্বাস করতো যে, এ কাঠ আর পাথর দ্বারা নির্মিত মূর্তি সৃষ্টি করে, রিযিক দেয় এবং যে তাদের 
কাছে দু'আ করে তার কর্ম সম্পাদন করে দেয়? প্রকৃত পক্ষে কাফেররা এ বিশ্বাস করতো না, 
যেমনটি ইতোপূর্বে আমি আপনার সামনে উল্লেখ করেছি। 
আবদুন্‌ নবীঃ আমিও তা বিশ্বাস করি না; বরং যে ব্যক্তি কাঠ, পাথর অথবা কবরের উপর নির্মিত 
ঘরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে, তাদের কাছে দু'আ করবে, তাদের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করবে এবং 
বলবে যে, এগুলো আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে, তার বরকতে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে 
নিরাপদ রাখবেন, তবে এটা হবে মূর্তি পূজা- আমি যা বুঝে থাকি। 
আবদুল্লাহ্‌ঃ আপনি সত্য বলেছেন। কিন্তু এটাই তো আপনাদের কাজ- পাথর আর কবর ও 
মাজারের উপর নির্মিত ঘর ও গম্ুজের নিকট । তাছাড়া আপনি যে বলেছেন যে, "শির্ক হচ্ছে মূর্তি 
পূজা” । আপনি কি মনে করেন মূর্তি পূজা হলেই শির্ক হবে; অন্যথায় নয়? আর নেক লোকদের 
উপর ভরসা করা, তাদের কাছে দু'আ করা শির্কের অন্তর্ভূক্ত নয়? 
আবদুন্‌ নবীঃ হ্যা এটাই আমার উদ্দেশ্য । 
আবদুল্লাহ্ঃ তাহলে অগণিত আয়াতে যে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী, ওলীর উপর ভরসা করা ও 
ফেরেশতাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে হারাম করেছেন এবং যে এরূপ করবে তাকে কাফের আখ্যা 
দিয়েছেন সে সম্পর্কে আপনার জবাব কি? ইতোপূর্বে বিষয়টি দলীলসহ আমি উল্লেখ করেছি। 
আবদুন্‌ নবীঃ কিন্তু যারা ফেরেশতা ও নবীদেরকে ডেকেছে তাদেরকে শুধু ডাকার কারণেই কাফের 
বলা হয়নি; বরং তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করার কারণ ছিল, তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর 
কন্যা সন্তান মনে করতো, ঈসা মাসীহ (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করতো । আর এ বিশ্বীস 
আমাদের নেই । আমরা বলি না যে, আবদুল কাদের জীলানী আল্লাহর পুত্র বা যায়নাব আল্লাহর কন্যা । 
আবদুল্লাহ তবে আল্লাহর সন্তান আছে একথা বলাটাই বড় ধরণের একটা কুফরী । আল্লাহ্‌ বলেন, 
€ 7112020042-ার্চ1ট 225৯ “তুমি বল! আল্লাহ্‌ একক (তীর কোন সমকক্ষ ও 
নী? ভিনি অসুখাঁপেক্ষী (য়ন খ) তিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং কারো থেকে জন্গ্রহণও 
এটুকুই অস্বীকার করে তবেই সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও সুরার শেষ 





অংশ অস্বীকার না করে আল্লাহ্‌আরো বলেন: রর 
ক 5042554454414-ঠু21৫-্৬্ি্তিষ “আল্লাহ্‌ তো 
কোন গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে কোন মা'বৃদও নেই; যদি থাকতো তাহলে তো 
প্রত্যেক মা'বুদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একজন আরেকজনের উপর প্রাধান্য বিস্ত 
1র করতো ।” (সূরা মু'মেনুনঃ ৯১) অতএব দু'টি কুফরীর (আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকা কুফরী এবং কাউকে আল্লাহ্‌র সন্তান 
বলা কুফরী) মধ্যে পার্থক্য করা দরকার । 

তাছাড়া গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ করা যে কুফরী তার আরেকটি দলীল হচ্ছে, 'লাত' নামক 
মূর্তি একজন সৎ লোকের নাম হওয়া সতেও কাফেররা তার কাছে দু'আ করতো তারা কিন্তু তাকে 
আল্লাহর পুত্র মনে করতো না। যারা জিনের উপাসনা করে কুফরী করেছে তারাও তাদেরকে 
আল্লাহর সন্তান মনে করেনি । তাছাড়া চার মাযহাবের কোন ফিকাহবিদ “মুরতাদের' অধ্যায়ে এমন 
কথা উল্লেখ করেননি যে, কোন মুসলিম যদি আল্লাহর সন্তান আছে এমন দাবী করে তবেই সে 
মুরতাদ হবে; বরং তারা বলেছেন যে, আল্লাহর সাথে শির্ক করলেই সে মুরতাদ। অতএব তারাও 
দু'টি বিষয়ে পার্থক্য করেছেন। বারতা 
আবদ্ুনূ নবীঃ কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন 2 5-4৫6.৯৮-4৫ বৃ) িুষ্টি “জেনে 
রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না ।” (সুরা ইউনুসঃ ১৮) 
আবদুল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি যে, কথাটি সত্য । আমরাও উক্ত কথা বলে থাকি। কিন্তু তাদের কোন 
ইবাদত বা উপাসনা করা যাবে না। তাদের বিষয়ে আমরা শুধু এটুকুই অস্বীকার করি যে, আল্লাহর 
সাথে সাথে তাঁদের কারো ইবাদত করা যাবে না, তার সাথে তাঁদেরকে শরীক করা যাবে না। অন্যথা 
তাদেরকে ভালবাসা ও শরঈ বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব । তাদের কারামতের স্বীকৃতি দেয়া 
আবশ্যক তাদের কারামত বিদআতী ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না। আল্লাহর ছ্বীন দু'টি পন্থার মধ্যে 
মধ্যমপন্থী, দু'টি বিভ্রান্তির মধ্যে হেদায়াত এবং দু'টি বাতিলের মধ্যে সত্য ও আলো । 
আবদুন্‌ নবীঃ যাদের ব্যাপারে কুরআন নাধিল হয়েছে, তারা তো “লা-ইলাহা ইল্লাহ'র সাক্ষ্য দিত 
না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাললান্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিথ্যা মনে করতো, পুনরুথানকে অস্বীকার করতো, 
কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করতো, বলতো কুরআন যাদু। কিন্ত আমরা লা-ইলাহা ইল্লাহ'র সাক্ষ্য 
প্রদান করি। আরো সাক্ষ্য দেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আনাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল । কুরআনকে 
তাদের সমপর্যায়ের মনে করেন? 
আবদুল্লাহ্‌ঃ কিন্তু উলামায়ে কেরামের মধ্যে একথায় কোন মতভেদ নেই যে, কোন লোক যদি 
একটি বিষয়ে নবী (সালানাহু আনাইহি ওয়া সাল্নাম)কে সত্যায়ন করে এবং অন্য একটি বিষয়ে তাকে মিথ্যা 
আভা 
অংশকে বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশ অমান্য করে সেও কাফের । যেমন: কেউ তাওহীদের স্বীকৃতী 
দিল কিন্তু নামাযকে অস্বীকার করল, সে কাফের । তাওহীদ ও নামাযকে মেনে নিল কিন্তু যাকাতকে 
অস্বীকার করল, সেও কাফের। তাওহীদ, নামায, যাকাত সবগুলোই মেনে নিল কিন্তু রোযাকে 
প্রত্যাখ্যান করল, তবে সেও কাফের । আবার কেউ এই সবগুলোকে মেনে নেয়ার পর যদি হজ্জ 
ফরয হওয়াকে মানতে না চায়, তবে সে কাফের । এই কারণে নবী (সানাই আলাইহি ওয়া সান্তা) এর যুগে 
যখন কিছু লোক হজ্জ মেনে নিতে চাইল না, তখন তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ নাধিল করেছিলেন: 
দীবী হচ্ছে, যারা এ ঘর পর্যন্ত র সামর্থ রাখে, তারা যেন এর হজ্জ পালন করে । আর যে 
কুফরী করে সে জেনে রাখুক মহান আল্লাহ্‌ সারা জগতের কারো মুখাপেক্ষী নন।” (দূরা আনে ইমরানঃ ১৭) 
55757 রা রি 
কুরআনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু বিশ্বাস করবে এবং 
অস্বীকার করবে, সেই প্রকৃত কাফের । কুরআন নির্দেশ দিয়েছে ইসলামের সবকিছু সাধারণভাবে 
গ্রহণ করার জন্য । অতএব যে লোক কিছু গ্রহণ করবে আর কিছু প্রত্যাখ্যান করবে সে কুফরী 
করবে । এখন আপনি কি একথাটি স্বীকার করছেন? 








আবদুন্‌ নবীঃ হ্যা, আমি তা স্বীকার করছি। বিষয়টি কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
আবদুল্লাহ আপনি যখন স্বীকার করছেন, যে ব্যক্তি কিছু বিষয়ে রাসুল (মাল্লান্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
সত্যায়ন করে এবং নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা সব কিছু মেনে নেয়ার পর শুধু 
পুনরুথানকে অস্বীকার করে, তবে সকল মাযহাবের একমত্যে সে কাফের কুরআনও এ কথা 
বলেছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব জেনে রাখুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তম্মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরয হচ্ছে তাওহীদ । এই তাওহীদ নামায, যাকাত, 
হজ্জ প্রভৃতির চাইতে অধিক গুরুত্পূর্ণ। এখন কেউ যদি এই বিষয়গুলোর কোন একটিকে 
অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যায়, যদিও রাসূল (সা্লা্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত 
অন্যান্য সকল বিষয়ের প্রতি সে বিশ্বাস করে ও আমল করে, তবে কিভাবে তাওহীদকে অমান্য 
করলে সে কাফের হবে না? অথচ তাওহীদই ছিল সকল নবী-রাসূলের ধর্ম ও দাওয়াতের মূল 
বিষয় বস্তু? সুবহানাল্লাহ! কি আশ্চর্য রকমের মূর্খতা! 

আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, ছাহাবায়ে কেরাম নবী (সালাহ আলাইহি ওযা সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর 
আবু বকর (রোঃ)এর নেতৃতে ইয়ামামা এলাকার হানীফা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। 
অথচ তারা নবী (মান্না আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল, ইসলামের কালেমায়ে 
শাহাদাত “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্‌ পড়েছিল এবং নামাযও পড়তো আযানও দিতো । 
0৮ 841555 
নবী 42778 
পর কোন | 

আবদুল্লাহ্ঃ তা ঠিক। কিন্তু আপনারা আলী (রাঃ), আবদুল কাদের জীলানী, খাজাবাবা, শাহজালাল 
এবং অন্যান্য নবী বা ফেরেশতা বা ওলীগণকে আসমান-যমীনের মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর 
আসনে উন্নীত করেন। যখন কিনা কোন মানুষকে নবী (সাল্লানছ আলাইহি ওয়া সান্লাম)ঃএর মরতবায় উন্নীত 
করলে সে কাফের হয়ে যাবে, তার জান-মাল হালাল হয়ে যাবে । কালেমায়ে শাহাদাত, নামায 
প্রভৃতি তার কোন কাজে আসবে না। অতএব তাকে যদি আল্লাহর মরতবায় উন্নীত করা হয়, তবে 
সে যে কাফের হয়ে যাবে একথা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। 

একইভাবে আলী (রাঃ) যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন তারাও কিন্তু ইসলামের 
দাবী করেছিল। তারা আলী (রাঃ)এর সাথী ছিল তারা ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে জ্ঞান 
শিক্ষা করেছিল । কিন্ত তারা আলীর ব্যাপারে এমন কিছু ধারণা করেছিল, যেমন আপনারা আবদুল 
কাদের জীলানী প্রমুখ সম্পর্কে ধারণা করে থাকেন। কিভাবে ছাহাবায়ে কেরাম তাদের কাফের 
হওয়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত্য হয়েছিলেন? আপনি কি মনে করেন 
ছাহাবীগণ মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দিয়েছিলেন? নাকি মনে করেন, সাইয়্যেদ, জীলানী, 
খাজাবাবা প্রভৃতি সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখলে কোন অসুবিধা নেই; কিন্তু আলীর প্রতি বিশ্বাস 
রাখলেই শুধু কাফের হয়ে যাবে? 

আরো কথা আছে, আপনার কথামতে পূর্বযুগের লোকেরা শুধু একারণেই কাফের হয়েছিল যে, 
তারা একদিকে যেমন শির্ক করতো অন্য দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ়া ান্লম), কুরআন ও পুনরুখান 
প্রভৃতিকে অস্বীকার করতো । যদি এটাই হয়, তবে প্রত্যেক মাযহাবের উলামায়ে কেরাম “মুরতাদের 
বিধান' নামক অধ্যায়ে যা উল্লেখ করেন, তার অর্থ কি? তারা বলেন, মুরতাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে 
ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী করে । কি কি বিষয়ে কুফরী করলে মুরতাদ হবে, সে সম্পর্কে তারা 
অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটা বিষয়ই তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে 
দিবে । এমনকি অনেকে এমন কিছু ছোট ছোট বিষয় উল্লেখ করেছেন, যাতে লিপ্ত হলেও কাফের হয়ে 
যাবে। যেমন আল্লাহকে না রী কথা মুখে উচ্চারণ করা- যদিও তা অন্তর থেকে না হয়। অথবা 
2725 -া 
হিএিররে 854 ৩০৮04544420 48৯ “তুমি বল, তোমরা 
কর ভি রছিলে। তোমরা ওযরখাহী 
করো না। ঈমান গ্রহণ করার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছো ।” (সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬) এ আয়াতে 





আল্লাহ্‌ যাদের ঈমান গ্রহণের পর কাফের হওয়ার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, তারা 
সেই সমস্ত লোক যারা রাসূল (সান্ানলাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাবুক যুদ্ধে গমণ করেছিল । ফেরার 
পথে তারা এমন কিছু কথা সাহাবায়ে কেরাম ও রাসুল (ানানলাহই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে উল্লেখ 
করেছিল, যে কথাগুলো তাদের দাবী অনুযায়ী নিছক ঠাট্টা ও খেলার ছলে হয়েছিল । 

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌ বানী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা 
ইসলাম গ্রহণ, জ্ঞান লাভ ও সংশোধনের পর যখন মুসা (আঃ)কে বলেছিল, “আমাদের জন্য 
মা'বুদ নিযুক্ত করে দিন।” আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লন্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লামঃএর কিছু ছাহাবী তাকে 

, আমাদের জন্য “যাতু আনওয়াত' নির্ধরিণ করে দিন । তখন নবী (সাল্লান্াই আলাইহি ওযা সাল্লাম) 

তাদেরকে বলেছিলেন, ,তোমাদের, এ কথা. বনী ইসরাঈলের কথার মতই, যখন তারা মূসা 
না বলেছিল, ভু 41:74 $০০০7% “আমাদের জন্য একজন মা'বুদ নির্ধারণ করে 

, যেমন তাদের মাবুদ রয়েছে।” 
আবদুন্‌ নবীঃ কিন্তু ইসরাইল এবং যারা নবী (সাললালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট 'যাতু 
আনওয়াত' চেয়েছিল, তারা তো সে কারণে কাফের হয়ে যায়নি? 

ঃ হ্যা, বানী ইসরাঈলের এ লোকেরা এবং নবী (সাল্াল্লাই আলাইহি ওয়া সান্াম)এর সাথীগণ যা 

য়ছিলেন, তা কিন্তু করেননি । তা করলে কিন্তু তারা কাফের হয়ে যেতেন । নবী (সালননলাু আলাইহি ওয়া 
মান্না) তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন, তার কথা না মেনে 'যাতু আনওয়াত' গ্রহণ করলে তারা 
কাফের হয়ে যেত। 
আবদুন্‌ নবীঃ কিন্তু আমার কাছে আরেকটি প্রশ্ন আছে। তা হচ্ছে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)এর 
ঘটনা, যখন তিনি লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌* পাঠকারী ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন এবং নবী (সাল্লানা্‌ 
আলাইহি ওয়া মান্্াঃ)ও তার একাজকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, “উসামা! “লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলার পরও কি তুমি লোকটিকে হত্যা করেছো?” (বুখারী) একইভাবে তিনি 
বলেছেন, “আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা “লা-ইলাহা 
ইন্লাল্লাহ্‌* না বলবে।” (মুসলিম) তাহলে আপনি যা বললেন তার মাঝে এবং এ হাদীছ দু*টোর 
মাঝে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করবেন? আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখান। আন্লাহ আপনাকে 
সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। 
আবদুল্লাহ একথা সকলের জানা যে, নবী (মানান্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের সাথে লড়াই করেছেন 
এবং তাদেরকে বন্দী করেছেন । অথচ তারাও পাঠ করতো “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" ৷ ছাহাবীগণও বনু 
হানীফা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তারা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্‌ 
কালেমার সাক্ষ্য দিত, নামায পড়তো। এমনিভাবে আলী (রাঃ) যাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা 
করেছিলেন। আপনি স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি পুনরুথানকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে 
যাবে, তাকে হত্যা করা হালাল হয়ে যাবে- যদিও সে কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে। 
আপনি আরো স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি রুকন অস্বীকার করবে সে 
কাফের হয়ে যাবে, তাকে হত্যা করা বৈধ হবে- যদিও সে উক্ত কালেমা পাঠ করে । অতএব ধর্মের 
শাখা-প্রশাখার কোন একটি অস্বীকার করলে যদি এই কালেমা দ্বারা উপকৃত হতে না পারে, তবে 
কিভাবে যে তাওহীদ সমস্ত রাসূলের ধর্মের আসল ও মুল তা অস্বীকার করে এই কালেমা দ্বারা 
উপকৃত হবে? সম্ভবত আপনি এই হাদীছগুলোর অর্থ-তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি । 
তাহলে শুনুন: উসামার হাদীছের জবাবঃ উসামা রোঃ) এমন একটি লোককে হত্যা করেছিলেন যে 
ইস্লামের দাবী করেছিল। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, লোকটি শুধুমাত্র জান-মালের ভয়ে কালেমা 
পাঠ করেছে। তার এধারণা ভুল ছিল। কেননা যে লোক ইসলামের কথা মুখে প্রকাশ করবে, তার 
নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে ইসলাম বিরোধী কিছু না দেখা পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে 
হবে। এজন্য আল্লাহ বলেন :5565610-3257581442৩৫6 ৯ “হে ঈমানদারগণ! 
তোমরা যখন আল্লাহর পথে ভ্রমণে বের হও: তখন সব বিষয়ে তথ্য নিয়ে পদক্ষেপ নিবে ।” সূরা নিসাঃ 
৯৪) অর্থাৎ মু'মিন না কাফের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নাও। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, নিশ্চিত না হয়ে 
কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। যখন সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে 





তাকে হত্যা করা হয় তবে যাচাই করে দেখার কোন উপকার পাওয়া যায় না। 
অনুরূপ জবাব হচ্ছে দ্বিতীয় হাদীছ সম্পর্কে। তার উদ্দেশ্যও পূর্বেরটির মত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও তাওহীদের দাবী করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে ইসলাম বিনষ্টকারী 
কোন বিষয় না দেখা যাবে, তার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে রাখতে হবে- তাকে হত্যা করা যাবে না। 
একথার দলীল হচ্ছে, নবী (সাল্লরলাই আলাইহি ওয়া সন্াম)এর উক্ত বাণী: “লা-ইলাহা ইন্রাল্লাহ্‌' বলার পরও 
কি তুমি লোকটিকে হত্যা করেছো?” এবং তিনি আরো বলেছেন, “আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে 
আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' না বলবে।” তিনিই আবার খারেজী 
সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন, “তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে ।” বুখারী) অথচ ওরা 
সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারী সবচেয়ে বেশী কালেমা পাঠকারী | এমনকি ছাহাবায়ে কেরামও তাদের 
ইবাদত দেখে নিজেদের ইবাদতকে তুচ্ছ মনে করতেন। অথচ ওরা ছাহাবায়ে কেরামের নিকট 
থেকে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিল । কিন্তু “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' তাদের কোন উপকারে আসেনি । বেশী 
বেশী ইবাদত কোন কাজে আসেনি । ইসলামের দাবীও কোন কল্যাণ নিয়ে আসেনি । যখন তারা 
ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধীতায় লিপ্ত হল, তাদেরকে হত্যা করা হল। 
আবদুন্‌ নবীঃ নবী (সল্াললাই আলাইহি ওযা সন্্াম) থেকে ছহীহ সুত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের মাঠে 
সমস্ত মানুষ প্রথমে আদমের কাছে (কিয়ামতের বিপদ থেকে) উদ্ধার কামনা করবে, তারপর নূহ, 
তারপর ইবরাহীম, তারপর মুসা, তারপর ঈসা (আঃ) এর কাছে উদ্ধার কামনা করবে । কিন্তু 
সকলেই নিজের অপারগতা প্রকাশ করবেন । শেষে তারা মুহাম্মাদ (সালানলাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট 
আসবে । এথেকে প্রমাণ হয় যে, গাইরুল্লাহর কাছে উদ্ধার কামনা করা শির্ক নয়। 
চা স্বরূপ সম্বন্ধে আপনি গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছেন। মনে রাখবেন জীবিত 
এবং উপস্থিত মানুষ যদি কোন বিষয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, তবে তার কাছে তা প্রার্থনা 
করা জায়েয এটা আমরা অস্বীকার করি না। যেমন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
 ১35554842-৬2০৯ ০54১ 4৫০6ষ “মুসা আঃ)এর দলের লোকটি নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে 
তার (মুসার আঃ) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল ।” (সূরা কাসাসঃ ১৫) এমনিভাবে মানুষ যুদ্ধ ইত্যাদিতে 
সাথীদের নিকটে এমন সাহায্য কামনা করে, যা তাদের সামর্থের মধ্যে । আপনারা যে ওলী- 
আউলিয়ার কবরের কাছে গিয়ে বা তাদের অনুপস্থিতিতে এমন বিষয়ে সাহায্য কামনা করেন, 
যাতে আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো হাত নেই, আমরা এটাকেই অস্বীকার করি। আর কিয়ামত দিবসে মানুষ 
যে নবীদের কাছে সাহায্য চাইবেন, তার অর্থ হচ্ছে,_তারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ 
রক্ষা করেন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে এরূপ কাজ জায়েয । আপনি যে কোন সৎ লোকের নিকট 
আগমণ করবেন- যিনি আপনার সামনে থাকবেন এবং আপনার কথা শুনবেন, আপনি তাকে 
অনুরোধ করবেন, তিনি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। যেমন নবী (মালাই আলাইহি ওয়া 
সানু) এর. জীবদ্দশায় সাহাবীগণ দু'আ. করার জন্য তাকে অনুরোধ করতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর 
কখনো তার কবরের কাছে এসে তারা দু'আর আবেদন করেননি; বরং কবরের কাছে গিয়ে 
আল্লাহর নিকট দু'আ করার জন্য কেউ ইচ্ছা করলে সাহাবীগণ তার প্রতিবাদ করেছেন। 
আবদুন্‌ নবীঃ ইবরাহীম (আঃ)এর ঘটনা সম্পর্কে আপনার মত কী? যখন তাকে আগুনে ফেলে 
দেয়া হচ্ছিল, তখন জিবরীল (আঃ) শুন্যে এসে তার সম্মুখবর্তী হলেন এবং বললেন, আপনার 
সাহায্যের দরকার আছে? তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আপনার সাহায্যের কোন দরকার নেই। 
এখন জিবরীলের কাছে সাহায্য কামনা করা যদি শির্ক হতো, তবে তিনি নিজেকে ইবরাহীমের 
হি ঘটনাটিই সঠিক নয় যদি 
আবদুল্লাহ্‌ঃ পুবের সংশয়টির মত এ রকি সংশয় । মূলতঃ এ নয়। য 
ধরেও নেয়া হয়, তবে তো জিবরীল (আঃ) এমন উপকার করতে চেয়েছিলেন, যা তার 
সাধ্যের ভিতরে ছিল। যেমন তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন, এ 435,45৯ “তাকে (মুহাম্মাদ 
ছাঃকে) প্রবল শক্তিধর (একজন ফেরেশতা) শিক্ষা দিয়ে থাকেন ।” (সূরা নজমঃ ৫) আল্লাহ যদি 






জিবরীল (আঃ)কে অনুমতি দিতেন, তবে তিনি ইবরাহীমের এ আগুন ও তার পার্শবর্তী এলাকার 
যমিন ও পাহাড় সবকিছু উঠিয়ে পূর্ব দিগন্তে বা পশ্চিম দিগন্তে নিক্ষেপ করতে পারতেন, এতে তীর 
কোন অসুবিধা হতো না। ঘটনাটির উদাহরণ হচ্ছে: জনৈক বিভ্তবান ব্যক্তি অভাবী এক লোকের 
অভাব দূর করার জন্য তাকে সাহায্য করতে চাইল, কিন্তু লোকটি বিত্তবানের দান গ্রহণ না করে 
ছবর করল, ফলে আল্লাহ তাকে রিযিক দান করলেন- তাতে কারো কোন মধ্যস্থতা ও আবেদন 
ছিল না। অতএব কিভাবে এ ঘটনাটিকে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ও উদ্ধার কামনার 
শির্কের সাথে তুলনা করেন, যে শির্ক বর্তমানে আপনারা করে চলেছেন? 
ভাই সাহেব! জেনে রাখুন, নবী মুহাম্মাদ (সাললাল্াই আলাইহি ওয়া সল্লাম)কে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, 
সে যুগের কাফেরদের শির্ক বর্তমান যুগের লোকদের শির্কের চাইতে হালকা ছিল। এর কারণ তিনটিঃ 
প্রথমতঃ সে যুগের লোকেরা শুধুমাত্র সুখের সময় আল্লাহর সাথে শির্ক করতো, কিন্তু দুঃখ ও 
তর সময় শির্ক না করে একনিষ্ভাবে আল্লাহকে ডাকতো । দলীল আল্লাহর বাণীঃ 
65১4 50141346620 4০৫18280355 & “যখন তারা নৌকা 
ভ্রমণে বের হতো, তখন ধর্মকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে তাকে আহ্বান করতো । যখন আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে স্থলে নিয়ে এসে মুক্তি দিতেন, তখন আবার শির্ক করা শুরু করতো ।” (সূরা আনকাবৃতঃ 
৬৫) আল্লাহ্‌ 


০ আরো বলেন, জাকের ০ রা রে নু ৮৯৯ 
ক 00552048এা ৫ ্ 9৮৯ 
“যখন সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাদেরকে র মত আচ্ছন্ন করে, তখন তারা তিতা 
ডাকে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থুলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যম পন্থা 
অবলম্বন করে থাকে। বস্তুতঃ শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তার নির্দেশাবলী অস্বীকার 
উপ র বিরুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সানলম) যুদ্ধ করেছিলেন, তারা 
সুখ-সাচ্ছন্দের অবস্থায় আল্লাহকেও ডাকতো এবং অন্যকেও ডাকতো । কিন্তু বিপদে পড়লে আল্লাহ্‌ 
ছাড়া আর কাউকে ডাকতো না। সে সময় তারা সকল মুর্তিকে ভুলে যেতো । কিন্তু বর্তমান যুগের 
মুসলমান নামধারী মুশরিকরা সুখের সময় যেমন গাইরুল্লাহকে ডাকে, বিপদের সময়ও তেমন 

ডাকে; বরং বিপদ-মুছীবতের সময় বেশী করে গাইরুল্লাহকে ডাকে । ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, 
ইয়া হুসাইন বলে ডাকে । খাজা বাবা, শাহজালাল, মাইজ ভান্ডারী, এনায়েত পুরী, বায়েজিদ বোস্তামী 
প্রভৃতি মাজারে মাজারে ধর্ণা দিয়ে বেড়ায় । কিন্তু এই বাস্তবতা বুঝার লোক কোথায়? 

য়তঃ পূর্ব যুগের লোকেরা গাইরুল্লাহর সাথে এমন লোককে ডাকতো যারা প্রকৃত পক্ষে 
আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা ছিল। ওরা নবী বা ওলী বা ফেরেশতা বা কমপক্ষে গাছ ও পাথরকে 
ডাকতো যারা আল্লাহর আনুগত্য করতো তার নাফরমানী করতো না। কিন্তু বর্তমান যুগের 
লোকেরা এমন কিছু মানুষকে ডেকে থাকে, যারা সবচেয়ে বড় ফাসেক । যে লোক নেক ব্যক্তি এবং 
আল্লাহর আনুগত্যকারী পাথর ও গাছের মধ্যে কিছু বিশ্বাস করে, সে এ ব্যক্তির চেয়ে কম অপরাধী 
যে প্রকাশ্য ফাসেক ও পাপী লোকের ভিতরে কিছু বিশ্বাস করে। 
তৃতীয়তঃ নবী [সালাহ আলাইহি া সাল্লাম) এর যুগের লোকদের শির্ক সাধারণভাবে তাওহীদে উলুহিয়্যার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা তাওহীদে রুবুবিয়্যাতে শির্ক করতো না। কিন্তু শেষ যুগের লোকেরা 
তাদের বিপরীত । তারা ব্যাপকহারে তাওহীদে রুবুবিয়্যাতেও শির্ক করে থাকে । তাওহীদে 
উলুহিয়্যার মধ্যে তাদের শির্ক তো রয়েছেই। তারা পৃথিবীর পরিচালনার ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যু 
ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রকৃতির কাজ বলে বিশ্বাস করে। এসবের পিছনে যে একজন শ্রষ্টা আছেন 
তা স্বীকার করতে চায় না। 

সম্ভবতঃ আমি গুরুত্পূর্ণ একটি মাসআলা উল্লেখ করে আমার কথা শেষ করতে চাই, যার 
মাধ্যমে আপনি পূর্বের কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তা হচ্ছে, একথায় কোন মতভেদ 
নেই যে, তাওহীদকে অবশ্যই অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কর্মে 
পরিণত করতে হবে। তাওহীদ চেনার পর তদানুযায়ী আমল না করলে সে সীমালজ্ৰণকারী 
কাফেরে পরিণত হবে । যেমন ছিল ফেরাউন ও ইবলীস। 
এক্ষেত্রে বু লোক ভুল করে থাকে। তারা বলে, এটা সত্য কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা আমাদের পক্ষে 





সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এসব চলবে না। আমাদের জাতির কাছে এধরণের কাজ ঠিক নয় । এগুলো 
করতে চাইলে মানুষের মতামত নিতে হবে । সমাজের সাথে মিশে তাদেরকেও কিছু ছাড় দিতে হবে । 
অন্যথা মানুষের অমঙ্গল থেকে বাঁচা যাবে না। এই মিসকীন জানে না যে, অধিকাংশ কাফেরের লিডাররা 
সত্য জেনেছে কিন্তু খোঁড়া যুক্তির ওযুহাত খাড়া করে সেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ বলেন, ক 69219 2:41 গোএ৯ “ওরা অল্প 
মূল্যের য় আল্লাহর আয়াতকে বিক্রয় করে দিয়েছে । অতঃপর তার পথকে বন্ধ করে 
দিয়েছে। নি:সন্দেহে তারা কতই না নিকৃষ্ট কাজ করেছে।” (সুরা তাওবাঃ ৯) 

যারা বাহ্যিকভাবে তাওহীদ অনুযায়ী আমল করে কিন্তু তা বুঝে না এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাসও 
করে না, তারা মুনাফেক,৷ তারা প্রকৃত কাফেরের চাইতে বেশী নিকৃষ্ট । কেননা আল্লাহ্‌ বলেন, 
১05 57১1545419839455ষ% “নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে অবস্থান 
করবে ।” (সূরা নিসাঃ ১৪৫) 
মানুষের কথাবার্তার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আপনি এই বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝতে পারবেন। 
দেখবেন ওরা হক জানে ও চেনে কিন্তু তদানুযায়ী আমল করে না। কেননা আমল করতে গেলে দুনিয়ার 
কাজ-কর্মে বাধা আসবে বা উপার্জন কমে যাবে । যেমন ছিল কারন। অথবা আমল করতে গেলে সম্মান 
কমে যাবে, যেমন ছিল হামান। অথবা পদ ও ক্ষমতা হারাবে, যেমন ছিল ফেরাউন । 

আবার অনেককে দেখবেন মুনাফেকদের মত প্রকাশ্যে আমল করে কিন্তু আন্তরিকভাবে নয়। 
সে লোক অন্তরে কি বিশ্বাস করে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে দেখবেন সে কিছুই জানে না। 

কিন্ত কুরআনের দুটি আয়াতের মর্ম অনুধাবন করা আপুনার প্রতি আবশ্যকঃ 

প্রথম আয়াতঃ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে- আল্লাহ্‌ বলেন, 9 ৯2-56-৫465 ৯ “তোমরা 
ওযুহাত পেশ করো না। ঈমান গ্রহণ করার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছো ।” (সূরা তওবাঃ ৬৫-৬৬) 
আপনি যখন জানলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সানানলাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে 
তাবুক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কতিপয় লোক খেলাধুলা ও ঠাট্টার ছলে একটিমাত্র কথা 
বলার কারণে কাফের হয়েছিল। তখন আপনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন, যে লোক সম্পদের 
কমতি বা পদ ও সম্মান হারানোর ভয়ে বা কারো মন রক্ষা করার জন্য কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ 
করে বা কুফরী কাজ করে, সে এ ব্যক্তির চাইতে বড় অপরাধি যে ঠাট্টার ছলে কুফরী কথা উচ্চারণ 
করে। কেননা ঠাষ্টা-বিদ্রপকারী মানুষকে হাঁসানোর জন্য মুখে যে কথা উচ্চারণ করে, সাধারণত 
অন্তরে তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু যে লোক স্বার্থহানীর আশংকায় বা র নিকট থেকে সম্মান 
ও সম্পদ লাভের লালসায় কুফরী কথা উচ্চারণ করে বা কুফরী কাজে লিপ্ত হয়, সে শয়তানকে 
তার অঙ্গিকার সত্যায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় । রব মিতএ ৯ 
“শয়তান তোমাদেরকে অভাবের র করে, এবং অগ্লীলতরি, আদেশ দেয়।” সুরা বাকারাঃ 
২৬৮) এবং শয়তানের ধমকীকে ভয় করে: 245১547605৯ “শয়তানতো তার 
বন্ধুদেরকে ভয় দেখায় ।” সেরা আল ইমরানঃ ১৭৫) সে লোক মহান করুণাময়ের অঙ্গীকারকে সত্য 
বলে বিশ্বাস করেনি: ক 52 2:56551442460% “আর আল্লাহ তোমাদেরকে তীর ক্ষমা ও 

রু অঙ্গীকার করেন 1” সেরা বাকারাঃ ২৬৮) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শীস্তিকে ভয় করেনি: 

আর 0155591859৬ “তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; যদি ঈমানদার হয়ে থাক 
তবে তোমরা আমাকে ভয় করো ।” (সূরা আল ইমরানঃ ১৭৫) অতএব এই যার অবস্থা সেকি 
রহমানের বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা রাখে নাকি শয়তানের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হয়? 

দ্বিতীয় আয়াতঃ আল্লাহ্‌ বলেন: ১:8/-7:44655৩:3/552452%5-৮ ৯ 
১:১০: ৬৪-৩০৯০৮05৬ তর 
“কৈউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্যে হৃদয় উম্মুক্ত রাখলে তার উপর 
আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্যে নয়, যাকে কুফরীর 





১. অর্থ শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায়, তোমরা যদি আল্লাহর পথে অর্থ খরচ কর, তবে অভাবী হয়ে যাবে । 





জন্যে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল ।” (সূরা নাহালঃ ১০৬) এদের মধ্যে আল্লাহ্‌ কারো 
মিথ্যা ওযুহাত গ্রহণ করেননি । তবে যাকে জবরদস্তী করে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার 
অন্তরে ঈমান অবিচল ও সুদৃঢ়, আল্লাহ্‌ তার ওযর গ্রহণ করবেন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কারণে যারা কুফরী 
করবে চাই ভয়ে হোক বা লোভ-লালসায় হোক বা কারো মন রক্ষা করার কারণে হোক অথবা নিজ দেশ 
বা বংশ-পরিবারের পক্ষাবলম্বন করার জন্য হোক বা সম্পদ রক্ষার কারণে হোক বা হাসি-ঠাট্টার ছলে 
হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক- তাদের কারো ওষর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা উল্লেখিত 
আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন শুধুমাত্র মুখের কথা বা কর্মের ব্যাপারে বাধ্য করা 
52775 টিন 

৮৮৫টি জিও98 হা ০4521555554 “এই কারণে যে, 
তারা আখেরাতের জীবনের উপরে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং এই জন্যে যে, আল্লাহ্‌ 
কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত রদ নাহালঃ ১০৭) এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, অন্তরের বিশ্বাসের কারণে এবং মূর্খতা ও ধর্মের প্রতি ঘৃণা রাখার কারণে বা কুফরীকে 
ভালবাসার কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হবে না; বরং এ জন্যে আযাবের সম্মুখিন হবে যে, তার 
জন্য দুনিয়ার যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, দুনিয়াকে 
আখেরাতের চাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন) 

এসব কিছু জানার পরও কি (আল্লাহ্‌ আপনাকে হেদায়াত করুন) মাওলার দরবারে তওবা 
করবেন না? তার কাছে ফিরে আসবেন না? শিকীঁ আকীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করবেন না? শুনলেন 
তো বিষয়টি কত ভয়ানক । মাসআলাটি কত জটিল। বক্তব্যও সুস্পষ্ট। 
আবদুন্‌ নবীঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তার কাছে তওবা করছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ছাড়া আমি যে সকল 
স্তর ইবাদত করতাম সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলাম। পূর্বে আমার দ্বারা যা হয়ে গেছে সে ব্যাপারে 
আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমার সাথে দয়া, ক্ষমা ও 
করুণার আচরণ করেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত যেন তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বীসের উপর প্রতিষ্ঠিত 
রাখেন। তার কাছে আরো প্রার্থনা করছি- ভাই আবদুল্লাহ্‌ তিনি যেন আপনাকে এই নসীহতের 
কারণে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন । কেননা দ্বীন হচ্ছে নসীহতের নাম । আর আপনি যে, আমার 
নাম (আবদুন্‌ নবী) শুনে তা অপছন্দ করেছেন তাই আপনাকে বলতে চাই, আমি নিজের নাম 
পরিবর্তন করে (আবদুর রহমান) রাখলাম । আর আমার আভ্যন্তরিন বিশ্বাসগত বিভ্রান্ত অন্যায়ের যে 
আপনি প্রতিবাদ করেছেন তার জন্যও আল্লাহ যেন আপনাকে পুরস্কৃত করেন। কেননা এ আকীদার 
উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমি মৃত্যু বরণ করলে কখনই নাজাত পেতাম না। 

কিন্তু সর্বশেষ আমি আপনার কাছে একটি আবেদন রাখছি । আপনি আমাকে সেই সমস্ত গহিতি 
কাজগুলোর কথা বলবেন যাতে অধিকাংশ মানুষ লিপ্ত। 
আবদুল্লাহ্ঃ ঠিক আছে। তাহলে মনোযোগ সহকারে শুনুন: 
ঈং সাবধান! কুরআন-সুন্নাহর কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে, সে ক্ষেত্রে ফিতনা ও অপব্যাখ্যার 
উদ্দেশ্যে শুধু বিরোধপূর্ণ বিষয়ের অনুসরণ যেন আপনার পরিচয় না হয়। কেননা এ বিষয়ের প্রকৃত 
অর্থ আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু আপনার পরিচয় যেন জ্ঞান-বিদ্যায় পার্দশী এমন লোকদের 
মত হয় যারা অস্পষ্ট ও সন্দেহ মূলক বিষয়ে বলেন: ভঁ-০-44-৯ “আমরা এর প্রতি 
ঈমান এনেছি। এসব কিছু আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে” (সুরা আল ইমরানঃ ৭) বিরোধপূর্ণ 
বিষয়ে নবী (ঢাল্লন্লাছ আলাইহি ও়া সাল্লাম) বলেন, ”৬_3/ 3 ৮৬1 4০১ “যে বিষয়ে তোমার 
87717 টানা 
সালাম) আরো বলেন, ৮1০1 এ ৫59 ৯০৬) ৬ (59 ০59 ০3 4৮3 টিন শপ ওলা ৩৪ 
“যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ খেকে উঠে থাক, জে নিজে ধর তিঘিভতকে পবিত গাখে টিআর যে 
ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত হয়, সে হারামে পতিত হয়।” (বুখারী ও মুসলিম) নবী (াল্লান্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আরো বলেন, +৩। «2 ০০৬৫ ০ ০১১59 ৩১১০ ও ৩৬ ৬ 3194 “গুনাহর কাজ তো 
ওটাই যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষ উহা দেখে ফেলুক তা তুমি অপছন্দ কর।” 





'্সলিম) নবী (লা আলাইহ গা লাম) আরো বলেন: জানাকার 
৩) 5579 ০4 ও এ 5 উঠা তানি এ অনি 5 2 তে ৩১৪ এ ৮৪259 5 ৮৪৭ 
টি র্‌ 829 0৩ 8৩ 919 ১০এ। 
“তোমার অন্তরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কর, নিজেকে এর সমাধান জিজ্ঞেস কর। (কথাটি তিনি 
তিনবার বলেছেন) যে কাজে মনে প্রশান্তি সৃষ্টি হয় সেটাই নেককাজ। আর যে কাজে মনে খটকা জাগে 
এবং অন্তরে বাধা সৃষ্টি করে সেটাই গুনাহের কাজ । আর্‌ যদি লোকদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কর 
তো লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দিবে ।” (আহমাদ, দারেমী, হাদীছ হাসান দ্রঃ ছহীহ তারণীৰ তারহীৰ হ]১৭৩৪) 
ঈ সাবধান! প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কেননা এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ কঠোরভাবে স্তর্ক 
করেছেন। তিনি বলেন, ভ্ঁ 4:,5,514১24:41ষ “তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিজের প্রবৃত্তিকে 
মা'বৃদ বানিয়ে নিয়েছে ।” সূরা ফুরকানঃ ৪৩) 
ঈ%* সাবধান! মানব রচিত কোন মতাদর্শের অন্ধানুকরণ করবেন না। বাপ-দাদার দোহাই দেবেন 
না। কেননা সত্য গ্রহণের পথে গোঁড়ামী ও অন্ধানুকরণ বড় একটি বাধা । সত্য হচ্ছে মুমিনের 
নিকট হারানো সম্পদের মত মূল্যবান। মুমিন যেখানেই সত্য পাবে তা গ্রহণ করার জন্য সেই 
বেশী হকদার । আল্লাহ্‌ বলেন: রি 
856465২৮455 ৮9684দ086%45145 
| উর 
বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপর আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি। যদিও 
তাদের পিতু পুরুষদের কোন জ্ঞানই ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না।” সেরা বাকারাঃ ১৭০) 
স্ঈ সাবধান! কাফেরদের অবলম্বন করবেন না। কেননা এটা সকল অন্যায়ের গোড়া । নবী 
(সললালাু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ” ৫৬ % 28 & ১: “যে ব্যক্তি কোন জাতীর সাদৃশ্য অবলম্বন 
করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।” (আহমাদ: আৰু দাউদ) 
সঈ্ সাবধান! কখনো, গাইরুল্লাহর উপর ভরসা করবেন না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
্52:2524544486552% “যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট 
হবেন ।” (সুরা তালাকঃ ৩) 
সঈ% আল্লাহর নাফরমানী করে সৃষ্টিকুলের কারো আনুগত্য করবেন না । নবী (সানা আলাইহি ওয়া সানা) 
বলেন, ”9/৬ 2 এ ৭, 4৬৭ £ ষ্টার নাফারমানী করে সৃষ্টিকুলের কারো আনুগত্য 
করা যাবে না ।” (আহমাদ, হাকেম) 
ঈ% সাবধান! আল্লাহর উপর কুধারণা রাখবেন না। কেননা হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্‌ বলেছেন, 
»৮এ। ৬০-:০ ৮ 2৩ ও « “আমার বান্দা আমার উপর যেরূপ ধারণা পোষণ করবে আমি 
সেবরূপই তার সাথে আচরণ করব |” (বুখারী ও মুসলিম) 
+ সাবধান! বিপদে পড়ার আশংকায় বা বিপদোদ্ধারের জন্য রিং, পাথর, সুতা, তাবীজ-কবচ 
ইত্যাদি পরিধান করবেন না। 
ঈ% সাবধান! বদনযর প্রভৃতি থেকে বাঁচার জন্য তাবীজ ব্যবহার করবেন না। কেননা তাবীজ 
ব্যবহার করা শির্ক । নবী (মানলান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,১* 4:15 4০ গঞ্জ ১2 5? “যে ব্যক্তি 
কোন কিছু লটকাবে, তাকে সেই বস্তর প্রতি সোপর্দ করে দেয়া হবে ।” (আহমাদ, তিরমিযী) 
ঈ্ঈ সাবধান! পাথর, গাছ, পুরাতন চিহ্, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি দ্বারা বরকত কামনা করবেন না। 
কেননা এ ধরণের বস্ত থেকে বরকত নেয়া শির্ক। 
ঈ% সাবধান! কোন বিষয়ে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করবেন না। বা কোন বস্তৃতে কুলক্ষণ নির্ধারণ 
করবেন না। কেননা উহা শির্ক। নবী (স্ন্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, *৪১৬ ৬১৪ 82 ঠ৯ ৮20 
“ভোগ্য গণনা এবং সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ নির্ধারণ করার জন্য) পাখি উড়ানো শির্ক। পাঠি উড়ানো 
শির্ক ।” নবীজী কথাটি তিনবার বলেন । আহমাদ, আবু দাউদ) 
ঈ যে সকল যাদুকর ও জ্যোতিষী অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে বলে দাবী করে তাদের কথা বিশ্বাস 
করা থেকে সাবধান! তারা কাগজে মানুষের বিভ্ন্যি বুজের (রাশিচক্র) উল্লেখ করে তাদের সুখ- 
দুঃখের সংবাদ দেয়। তাদের কথা বিশ্বাস করা শির্ক । কেননা একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ অদৃশ্যের 





খবর জানে না। 
স্ঈ সাবধান! নক্ষত্র এবং খতুর দিকে বৃষ্টি বর্ণকে সম্পর্কিত করবেন না। কেননা উহা শির্ক; বরং 
রা 

সাবধান! গাইকুল্লাহর নামে শপথ করবেন না। যার নামে শপথ করতে চান সে যেই হোক না 
কেন তার নামে শপথু করা শির্ক । নবী (লালা আলাইহি ওযা সাম) বলেন, 
»495 975 54 401 ৪৪ ০৪৮ ১ “যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করবে, সে শির্ক করবে 
বা কুফরী করবে ।” (আহমার্দ, আবু দাউদ) যেমন নবীর নামে শপথ করা, আমানত, ইজ্জত, যিম্মাদারী, 
জীবন, পিতা-মাতা, সন্তান ইত্যাদির নামে শপথ করা। 
ঈ সাবধান! যুগকে গালি দিবেন না। বাতাস, সূর্য, ঠান্ডা, গরম, প্রভৃতিকে গালি দেবেন না। 
এগুলোকে গালি দেয়া মানে আল্লাহকে গালি দেয়া । কেননা তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন। 
সঈ সাবধান! বিপদে পড়লে “যদি' বলবেন না। (যদি এরূপ করতাম তবে এরূপ হত বা যদি 
এরূপ না করতাম তবে এরূপ হত না।) কেননা এধরণের কথা শয়তানের কর্মকে উনুক্ত করে। 
তাছাড়া এতে আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরের বিরোধিতা করা হয়। এধরণের পরিস্থিতিতে বলবেন: 
“আল্লাহ্‌ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তা করেছেন ।” 
৯ সাবধান! কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করবেন না। কেননা যে মসজিদে কবর আছে তাতে 
2 7775587া 
জীবনে মুুর্ধ অবস্থায় বলেছেন: 1৮০ ৮ ১০৫ ০4০ ল্ঠ ১8৯ 1/-০5 05203 ৯৬৮1 ৫ 40 এ 
হী পদের উপর আল্লাহর লা'নত। তারা ভাদের্লীদের কবরগুলোকে রূপান্তরিত 
করেছে।” ওদের কার্যকলাপ থেকে উম্মতকে সতর্ক করার জন্যই নবীজী একথা বলেছেন। আয়েশা 
(রোঃ) বলেন, নবীজী এ কথা না বললে ছাহাবীগণ তীকে বাইরে কবর দিতেন ।” বেখারী ও মুসলিম) নবী 
(সল্ল্াহ অলইহি ওয়া সন্লাম)। আরো বলেন: . . 389১541/6459৫: 
৫১ শত 8 ০5 ১ 9 ১৬ ০০০ ৮624 প্লে 98 ৩১ 95 তত ০৫ ৮০৯ 
দিবে 
55555485549 
রাছি।” মুসলিম) 
সঈ্ সাবধান! মিথ্যুকরা যে সমস্ত হাদীছ নবী (সানাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে সম্বন্ধ করে থাকে তা 
বিশ্বাস করবেন না। মিথ্যুকরা নবী (মাললান্লাই আলাইহি ওয়া মাল্লাম) এর উসীলা এবং উম্মতের নেক 
লোকদের নামে উসীলা করার জন্য র নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করেছে। এধরণের সকল 
হাদীছ জাল, মিথ্যা ও বানোয়াট । যেমন: “তোমরা আমার সম্মানের উসীলা করে আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহর নিকট আমার সম্মান অনেক বেশী । আরো জাল হাদীছ হচ্ছে: “যখন 
কোন বিষয়ে তোমরা অপারগ হয়ে যাবে, তখন কবরবাসীদের নিকট যাবে । আরো বানোয়াট 
হাদীছ হল, “আল্লাহ্‌ পাক প্রত্যেক ওলীর কবরে একজন করে ফেরেশতা নিয়োগ করে রাখেন । সে 
তে “তোমাদের মধ্যে কোন 
মানুষ যদি পাথরের উপর সুধারণা পোষণ করে, তবে সে পাথর তার উপকারে আসবে ।' ইত্যাদি 
আরো বহু বানোয়াট জাল হাদীছ সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত আছে। 
সক সাবধান! ধমীয়ি উপলক্ষে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান করবেন না। যেমন: মীলাদ মাহফিল, ইসরা- 
মেরাজ দিবস পালন, (নেসফে শাবান) বা মধ্য শাবানের রাতে ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি । এগুলো 
নবাবিস্কৃত ইসলামী লেবাসে ইসলাম বিরোধী কাজ। যার পক্ষে শরীয়তে রাসূলুল্লাহ্‌ (দানা আলাইহি 
ওয়া মান্লাম) থেকে কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ নেই সাহাবায়ে কেরামের কর্ম থেকে যারা আমাদের 
চাইতে নবীজীকে বেশী ভালবাসতেন । আমাদের চাইতে কল্যাণ জনক কাজ বেশী করতেন। যদি 
এ সমস্ত কাজে নেকী থাকতো তবে আমাদের পূর্বে তারা অবশ্যই তা করতেন। পরবর্তীতে করার 
প্রতি মানুষকে বলে যেতেন এবং উৎসাহ দিতেন। 








(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) কালেমাটিতে দু"টি অংশ বিদ্যমানঃ একটি “না বাচক, পরেরটি “হ্যা” বাচক। 
প্রথমতঃ (লা-ইলাহা) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ প্রকৃতভাবে ইলাহ্‌ বা মা'বূদ হতে পারে একথাকে অস্বীকার 
করা। দ্বিতীয়তঃ (ইল্লাল্লাহ), প্রকৃত ইলাহ্‌ বা মা'বুদ এককভাবে আল্লাহ্‌ একথাকে সাব্যস্ত করা। 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু বলেন, ভ্ ০১/-4৫ 4০০ এক ১৩) ০4555531455 59 46 
“যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের দাসত্ব কর, তাদের সাথে 

সম্পর্ক ছিন্ন করছি। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।” (ধরুফ? ২৬ ২৭) 
সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করলেই হবে না, ইবাদতকে নিরষ্কুশভাবে তাঁর জন্যেই সাব্যস্ত করতে 
হবে। অতএব তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহকে একক মেনে নিয়ে শির্ক এবং শির্কের অনুসারীদের 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ব্যতীত তাওহীদ তথা ইসলাম গ্রহণীয় হবে না। 

বর্ণিত হয়েছে যে, (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌) জান্নাতের চাবী। কিন্ত যে কেউ এই কালেমা পড়লেই 
কি তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে? ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করা 
হল, (লো-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) কি জান্নাতের চাবী নয়? তিনি বললেন, হ্যা, কিন্তু যে কোন চাবীরই 
দাঁতের প্রয়োজন । দাঁত বিশিষ্ট চাবী যদি নিয়ে আসেন তবেই না দরজা খুলতে পারবেন। অন্যথা 
আপনি দরজা খুলতে পারবেন না। 

নবী মুহাম্মাদ (সাল্লানলাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যার সমষ্টি দ্বারা উক্ত 
চাবীর দাঁতের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন নবী (সল্লানাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,“যে ব্যক্তি 
একনিষ্ঠভাবে কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে.. |” “যে ব্যক্তি কালেমার প্রতি অন্তরের 
দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা পাঠ করবে..।” “যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যিকারভাবে এই কালেমা পাঠ 
করবে...” প্রভৃতি । উল্লেখিত হাদীছ সমূহ এবং আরো অন্যান্য হাদীছ ছারা জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার 
বিষয়টিকে কালেমার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান রাখার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মৃত্যু দম পর্যন্ত 
কালেমার উপর সুদৃঢ় থাকতে ও তার তাৎপর্ষের প্রতি বিনীত থাকতে বলা হয়েছে। 

কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' জান্নাতের চাবী হিসেবে উপযুক্ত হওয়ার জন্য সামষ্টিক দলীল সমূহ 
দ্বারা উলামায়ে কেরাম কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। অবশ্যই এই শর্ত সমূহ পূর্ণ করতে হবে এবং তার 
বিপক্ষে সকল বাধা বিদূরিত হতে হবে । এই শর্তমালাই হচ্ছে উক্ত চাবীর দাঁত। শর্তগুলো নিমুরূপঃ 

প্রত্যেক কথার একটা অর্থ আছে। তাই কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌*্র অর্থ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন 
করা ওয়াজিব। এমনভাবে শিখবে যাতে কোন অজ্ঞতা না থাকে । আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য সকলের জন্য উলুহিয়্যাত বা মা'বুদ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা এবং এই যোগ্যতা 
একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা । তাই কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র অর্থ হচ্ছেঃ একমাত্র 
আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহ্‌ বলেন, 6152 ৮55০41৯ “কিন্ত 
যারা সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তারা জেনে-শুনেই তা করে থাকে ।” (সুরা যুখরুফঃ ৮৬) 

(সাল্লান্াই আলাইহি ওযা সাল্লাম) এরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে একথা প্রকৃতভাবে জেনে যে, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন মা"বুদ নেই, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” (মুসলিম) 








উপর আল্লাহ তা'আলা মখিলদের বৈশিষ্ট উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ করেন, 

রন ০৫১44940528 গিরি, 
১০[“ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এরপর কোন সন্দেহ 
লিপোষণ করেনি। আর তারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। বস্তুতঃ তারাই 
-সত্যপরায়ণ |” (সূরা হুজুরাতঃ ১৫) অতএব এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট হবে না; বরং সে 

ব্যাপারে অন্তরে বলিষ্ঠ বিশ্বাস রাখতে হবে । যদি এরূপ বলিষ্ঠতা অন্তরে অনুভব না করা যায় এবং 

সেখানে কোন রকমের দিধা-ছ্বন্ বা সন্দেহের উদয় হয়, তবে তা সুস্পষ্ট মুনাফেকী | নবী (সালা 

আলাইহি ওয়া সল্লম) বলেন: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি 

আল্লাহর রাসূল । যে বান্দাই সন্দেহ মুক্ত অবস্থায় এ দু'টি কথা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, 


প্নীস করলেন, তখন এই সুদৃঢ় জ্ঞানের প্রভাব থাকা 
হচ্ছে এই কালেমার দাবীকে অন্তর ও যবান ছারা মেনে নেয়া ও গ্রহণ করা। কেননা যে ব্যক্তি 
৪০ (তাওহীদের দা'ওয়াতকে গ্রহণ করবে না; বরং তা প্রত্যাখ্যান করবে, সে কাফের হিসেবে গণ্য 
[1 হবে। চাই তার প্রত্যাখ্যান অহংকারের কারণে হোক বা অবাধ্যতার কারণে হোক বা হিংসা- 
বিদ্বেষের কারণে হোক। যে সকল কাফের অহংকার করে উক্ত কালেমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, 

র » ক 26:54 ৯1 এক 51044 & “যখন তাদেরকে বলা 

হয় একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ে । আর 


বলে, আমরা কি একজন পাগল কবির কারণে আমাদের উপাস্যদেরকে ছেড়ে দিব?” সেরে ঘফফাতঃ ৩৫৩৬) 
তাওহী 


97577775775 178 
25224 09054042555 25414200398 শবে ব্যক্তি 
নিজেকে আল্লাহর সমর্পণ করে এবং ভাল কাজ করে সে সুদৃট় হাতলকে ধারণ করল। আর 


র পরিণাম আল্লাহর নিকট” (সুরা লোকুমানঃ ২২) আর এটাই হচ্ছে পর্ণ আনুগত্য । 
অক অহা তবে সে কপট-মুনাফেক। আন্াহ তাআলা সুনাফেকাদের দৃষ্ট 


পা ঞ& ৮ 


কথা উল্লেখ করে বলেন, €ঁ 74:%3:016-:1051,5৯ “ওরা এমন কথা মুখে বলে, যা 
তাদের অন্তরে নেই ।” ৯১ ১১) 


মু 
8৮4 15552) 
আল্লাহ্‌ যা ভালবাসেন সেও তা ভালবাসবে- যদিও নিজের মন তার বিরোধিতা করে। আল্লাহ 
745 555580717557755 
র রাসূলের অনুসরণ করবে, ত ভীর পথে চলবে ও ভার হেদায়াতকে বিনা দিধায গ্রহণ করবে। 
কালেমা,পাঠ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া ঃ 
92 07 1758 “তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন আদেশ করা হয়নি 
একাগ্রচিত্তে এক আল্লাহর ইবাদত. করবে ।” (সুরা বাইয়্যেনাঃ, ৫) নবী 
এট বলেন, « 417 ০1 ৬৫ 40 341 3 0৬2 ১৫। এ০ (৮ 2841 ১ »দষে 
ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ্‌ 
তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।” বেখারী) 











দি নিলা ভিন লা 
না পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে, শাস্তির সম্মুখিন হবে। তম্মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছেঃ “তোমার নবী কে”? 
এ প্রশ্নের উত্তর সেই ব্যক্তি দিতে পারবে যাকে দুনিয়াতে আল্লাহ এর শর্ত সমূহ বাস্তবায়ন করার 
তাওফীক দিয়েছেন এবং কবরে তাকে দৃঢ় রেখেছেন ও জবাব শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর সে 
উপকৃত হবে পরকালে সেই দিনে যখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। 
“মুহাম্মাদ রাসু 


কে বাস্তবায়ন করার শর্তমালা নিম্নরূপঃ 





| আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করার । তিনি এরশাদ 


করেন, 414 “যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে, 
সে আল্লাহরই আনুগত্য করবে ।” (সূরা নিসাঃ ৮০) তিনি আরো বলেন, 
0১/62405 “আপনি বলুন! তোমরা যদি আন্নাহকে 
ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।” 
(সূরা আল ইমরানঃ ৪ ৩১) রাসূলুল্লাহ (মামা আলাইহি যা সার্াম) বলেন , 
নিন রি রব 
৮5৪ ৩০০৬ 
“আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু এ ব্যক্তি বয় 
যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে । তারা বললেন, কে এমন আছে জান্নাতে 
যেতে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে 
যাবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে।” 
বুখারী) যে ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্লাম)কে ভালবাসবে, সে অবশ্যই তার 
আনুগত্য করবে । কেননা আনুগত্যই হচ্ছে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ । যে ব্যক্তি 
অনুসরণ না করেই নবী (সাললান্নাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসার দাবী করে, সে 
নিজ দাবীতে মিথ্যব রাগ 
বী ( সালাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে সকল বিষয় ছহীহ সূত্রে 
প্রমাণিত হয়েছে, তার কোন একটি যদি কেউ খেয়াল বশত প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করে মিথ্যা মনে করে, টি 501 
সাব্যস্ত হবে। কেননা নবী (মালালা আলাইহি া সাল্লাম) মিথ্যা ও ভুল থেকে নিরাপদ 
278 পতিনিপ্রধৃতি তাড়িত হয়ে কোন কথা বলেন 


গুনাহ্‌ ও জাত রা ছোট পাপ ও অপছন্দনীয় কাজ 
সমূহ। নবী (সালাহ আলাইহি যা সল্লাম)এর প্রতি মুসলিম ব্যক্তির ভালবাসা অনুযায়ী 


৮5 ১৮55৮ 5 


নার মাধ্যমে আল্লাহ রাসূল (মাহ লই ও সা) া নিয়ে এসেছেন সে মোতাবেক 
যে শরীয়ত প্রণয়ন 1 আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। এ জন্যে তিনি এরশাদ করেন, "৮ 
করেছেন তা ব্যতীত | £)%8 ৮446 ০.2 ১৬ ৫ “যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার 
অন্য কোন পন্থায় তার | পক্ষে আমার নিকট থেকে কোন নির্দেশনা নেই, তবে তা 
ইবাদত না করাঃ__ প্রত্যাখ্যাত ।” (মুসলিম) 











ফায়েদাঃ জেনে রাখা আবশ্যক, নবী (সাললান্্াই আলাইহি ওয়া সান্লাম)ঃকে ভালবাসা ফরয । সাধারণভাবে 
ভালবাসাই যথেষ্ট নয়; বরং সবকিছু থেকে এমনকি নিজের র চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসা 
আবশ্যক । আর যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে তাকে এবং তার মতামতকে সব কিছুর উপর 
প্রাধান্য দেয় । অতএব নবী (দালান আলাইহি ওয়া সান্মটকে ভালবাসায় সত্যবাদী সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে 
নিম্ন লিখিত আলামতগুলো প্রকাশ্যে দেখা যাবেঃ সে কথায়- কাজে নবী (সালাহ আলাইহি ওয়া মন্ম। এর 
অনুসরণ-অনুকরণ করবে, তার আদেশ মেনে চলবে, নিষেধ থেকে বেঁচে থাকবে, তার শিখানো 
আদব-শিষ্টাচারের উপর নিজের জীবনকে পরিচালনা করবে। সুখে-দুঃখে এবং পছন্দ-অপছন্দ 
সকল অবস্থাতে তাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করবে । কেননা অনুসরণ ও অনুকরণ হচ্ছে ভালবাসার 
বাহ্যিক ফলাফল । আনুগত্য ছাড়া ভালবাসা সত্যে পরিণত হয় না। 

নবী (সালাহ আলাইহি ওয়া সানু কে ভালবাসার কিছু আলামত আছে। তন্মধ্যে কপিতয় হচ্ছেঃ 
(১) বেশী বেশী তার নাম উল্লেখ করা ও তার নামে দরূদ পড়া । ভালবাসার বস্ত আলোচনায় আসে 
বেশী। (২) তার সাথে সাক্ষাতের আকাংখ্যা রাখা । প্রত্যেক প্রেমিক প্রিয়তমের সাক্ষাতের জন্য 
উদ্প্রীব থাকে । (৩) তার আলোচনা করার সময় তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করা । (ইসহাক 
(েহঃ) বলেন, নবীন আলাইহি ওয়া সন্লাম)এর মৃত্যুর পর ছাহাবীগণ তার কথা আলোচনা করার 
সময় বিনীত হতেন, তাঁদের শরীর শিহরে উঠত এবং তীরা কাঁদতেন।) (৪) তিনি (াল্লাললাছ আলাইহি 
ওয়া সান্নাম) যাকে ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করা । যার সাথে শত্রুতা রেখেছেন তার সাথে শত্রুতা রাখা । 
যে সমস্ত মুনাফেক ও বিদআতী তার সুন্নাতের বিরোধিতা করে এবং তার দ্বীনের মধ্যে বিদআত 
সৃষ্টি করে, তাদের থেকে দূরে থাকা ও সাবধান থাকা । (৫) নবী (পাল্লা আলাইহি ওয়া সানা) যাকে 
ভালবাসেন তাকে ভালবাসা । তম্মধ্যে তার পরিবারবর্, তার স্ত্রী এবং মুহাজের ও আনসার 
ছাহাবায়ে কেরাম অন্যতম । এদের সাথে যারা শক্রতা পোষণ করে তাদেরকে শক্রু ভাবা এবং 
যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করে তাদেরকে ঘৃণা করা আবশ্যক । (৬) তার সম্মানিত চরিত্রে নিজ চরিত্রকে 
সুসজ্জিত করতে সচেষ্ট হওয়াঃ কেননা তিনি ছিলেন সর্বত্তোম চরিত্রের অধিকারী । এমনকি আয়েশা 
(রাঃ) তার সম্পর্কে বলেন, “তার চরিত্র হচ্ছে আল কুরআন ।" অর্থাৎ- কুরআনের নির্দেশের বাইরে 
তিনি কোন কিছুই করবেন না এটা ছিল তার নীতি । 

নবী (মালালা আলাইহি ওয়া মান্লাম)এর বৈশিষ্টঃ তিনি ছিলেন সর্বাধিক সাহসী বীর-বিক্রম ৷ বিশেষ করে 
কঠিন যুদ্ধের সময় তিনি থাকতেন সবচেয়ে বেশী সাহসী । তিনি ছিলেন উদার ও দানশীল । বিশেষ 
করে রামাযান মাসে তার দানের হস্ত আরো ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন হতো । সৃষ্টিকুলের মধ্যে তিনি ছিলেন 
সর্বাধিক কল্যাণকামী। সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল | নিজের জন্য কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু 
আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে ছিলেন বড়ই কঠোর। মানুষের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিক বিনয়ী ও 
ধীরস্থীরতা অবলম্বনকারী | তিনি ছিলেন পর্দরি অন্তরালের কুমারী নারীর চাইতে অধিক লাজুক। 
সকল মানুষের মধ্যে নিজ পরাবরের নিকট ছিলেন সর্বোত্তম । সৃষ্টিকুলের সকলের উপর সর্বাধিক 
করুণাশীল। এছাড়া আরো বহু মূল্যবান বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন তিনি। 
কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে তাঁদের সকল অনুসারীর উপর। 





পরা 


নামায হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। পবিত্রতা ব্যতীত নামায বিশুদ্ধ হবে না। আর পানি 
অথবা মাটি ছাড়া অন্য কোন বস্ত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। 

পানির গ্রকারভেদঃ (১) পবিত্র পানিঃ যে পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করতে পারে 
তাকে পবিভ্র পানি বলে । এই পানি দ্বারা ওযু গোসল করা যাবে এবং নাপাক দূর করা যাবে। 
(২) নাপাক পানিঃ অল্প পানিতে নাপাকি মিশ্রিত হলে অথবা অধিক পানিতে নাপাকী পড়ার কারণে 
তার স্বাদ বা গন্ধ বা রং পরিবর্তন হলে তাকে নাপাক পানি বলে। 

একটি সতর্কতাঃ নাপাকীর মাধ্যমে পানির বৈশিষ্ট- স্বাদ, রং এবং গন্ধ, এ তিনটির কোন একটি 
পরিবর্তন না হলে বেশী পানি নাপাক হবে না। আর সামান্য পানিতে নাপাকী পড়লেই তা নাপাক হয়ে 
যাবে । যে পরিমাণ পানিকে বেশী পানি বলা হয় তা হচ্ছেঃ দু'কুল্লা তথা প্রায় ২১০ লিটার পরিমাণ পানি। 

পাত্রঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ছাড়া যে কোন পবিত্র বাসন-পাত্র গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা জায়েয । স্বর্ণ 
ও রৌপ্যের পাত্রে পানি নিয়ে পবিত্রতার জন্য ব্যবহার করলে পবিত্র হয়ে যাবে, কিন্তু গুনাহগার হবে । 
কাফেরদের কাপড়-চোপড় ও বাসন-পাত্রে নাপাকী আছে জানা না থাকলে তা ব্যবহার করা বৈধ । 

পশুর চামড়াঃ মৃত পশুর চামড়া নাপাক। মৃত পশু দু'ভাগে বিভক্ত: (১) কখনই তার গোশত 

খাওয়া জায়েয নয়। (২) গোশত খাওয়া হালাল কিন্তু যবেহ ছাড়াই মারা গেছে। প্রথমটির চামড়া 
সর্বাবস্থায় নাপাক ও হারাম । আর দ্বিতীয়টির চামড়া শোধন করার পর ব্যবহার করা জায়েয । তবে 
শুকনা বস্ত রাখার কাজে ব্যবহার করবে, তরল পদার্থ রাখার কাজে ব্যবহার করবে না। 

ইস্তেন্জাঃ পেশাব বা পায়খানার রাস্তা পরিষ্কার করাকে ইস্তেন্জা বলা হয়। যদি পানি 
ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্কার করা হয় তবে তার নাম ইস্তেন্জা। আর পাথর বা টিসু ইত্যাদি ছারা 
পরিস্কার করাকে ইস্তেজ্মার বলা হয়। ইস্তেজমারের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে: পবিত্র, বৈধ, পরিস্কারকারী 
এবং খাদ্যে ব্যবহার হয়না এমন বন্ত হতে হবে। সর্ব নিম্ন তিনটি বা ততোধিক পাথর ব্যবহার 
করবে। প্রত্যেকবার পেশাব বা পায়খানা করার পরই ইস্তেন্জা বা ইস্তেজমার করা আবশ্যক । 

সতর্কতাঃ পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে যা হারামঃ কাজ শেষ হলে বিনা কারণে সেখানে বসে 
থাকা, পানি উত্তোলনের স্থান (পুৰর, নদীর ঘাট এবং বুগ বা টিটবওয়ন গা প্রভৃতি স্থানে পেশাব-পায়খান করা, 
চলাচলের রাস্তা, গাছের দরকারী ছায়ায়, ফলদার বৃক্ষের নীচে এবং খোলা জায়গায় কিবলা সম্মুখে 
রেখে পেশাব-পায়খান করা হারাম । 

পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হচ্ছেঃ ধৌত করলে তিনবার করা বা কুলুখ নিলে তিনবার নেয়া । 

পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে যা মাকরূহঃ আল্লাহর যিকির সম্বলিত কোন কিছু সাথে নিয়ে টয়লেটে 
প্রবেশ করা, পেশাব-পায়খানায় রত অবস্থায় কথা-বার্তা বলা, ছিদ্র বা ফাটা মাটিতে পেশাব করা, 
ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, ঘরের মধ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে বসে পেশাব-পায়খানা করা 
মাকরূহ । হারাম ও মাকর্‌হ প্রতিটি কাজ অপারগতা ও অধিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জায়েয । 

মেসওয়াকঃ নরম কাঠ দিয়ে মেসওয়াক করা সুন্নাত। যেমন “আরাক" নামক গাছের ডাল বা 
শিকড়। যে সকল অবস্থায় মেসওয়াক করা মুস্তাহাবঃ নামায, কুরআন তেলাওয়াত, ওযুতে কুলি 
করার পূর্বে, নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে, মসজিদে এবং গৃহে প্রবেশের সময়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করা 
প্রভৃতি সময় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। 

পবিত্রতার কাজে এবং মেসওয়াক করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত । আর ময়লা 
আবর্জনা দূর করার ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করা সুন্নাত । 

ওযুঃ ওযুর ফরয ৬টি: (১) মুখমন্ডল ধৌত করা, কুলি করা ও নাক ঝাড়াও এর অন্তর্ভূক্ত । (২) 
আঙ্গুলের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করা । (৩) দু'কানসহ পূর্ণ মাথা মাসেহ 
করা । €৪) টাখনুসহ দু'পা ধৌত করা । (৫) ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (৬) পরস্পর ধৌত করা । 

ওযুর ওয়াজিবঃ শুরুতে “বিসমিল্লাহ বলা, রাত শেষে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে পানির পাত্রে 
হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে দু'হাত কজি পর্যন্ত ধৌত করা। 

ওষুর সুন্নাতঃ মেসওয়াক করা, প্রথমে দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, মুখমন্ডল ধৌত করার 
পূর্বে কুলি করা ও নাক ঝাড়া, রোযাদার না হলে বেশী করে কুলি ও নাকে পানি দেয়া। ঘন দাড়ি 








দু'বার বা তিনবার ধৌত করা, ডান হাত দ্বারা নাকে পানি দেয়া এবং বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়া, 
প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মর্দন করা, পরিপূর্ণরূপে ওযু করা, ওযু শেষ করে দু'আ পাঠ করা । 

ওযুর মাকরূহ বিষয়ঃ ভীষণ ঠান্ডা ও কঠিন গরম পানিতে ওযু করা, এক অঙ্গ তিনবারের অধিক 
ধৌত করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা, চোখের ভিতর অংশ ধৌত করা, কিন্তু ওযু শেষে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোছা জায়েয । 

সতর্কতাঃ কুলি করার সময় সম্পূর্ণ মুখের মধ্যে পানি ঘ্ুরানো আবশ্যক । আর নাকে পানি 
দেয়ার সময় নিঃশ্বাসের সাথে ভিতরে পানি নেয়া আবশ্যক; শুধু হাত দিলেই হবে না। 
অনুরূপভাবে নাক ভালভাবে ঝাড়তে হবে । 

ওযুর পদ্ধতিঃ প্রথমে অন্তরে নিয়ত করবে, তারপর বিসমিল্লাহ বলে দু'হাত কজি পর্যন্ত ধৌত 
করবে । অতঃপর কুলি করবে ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়বে এবং মুখমন্ডল ধৌত করবে। 
(মুখমন্ডলের সীমানা হচ্ছে: সাধারণভাবে মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে থুতনির নীচ পর্যন্ত 
দৈর্ঘে এবং এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত প্রস্থে। এরপর আঙ্গুলের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে 
কনুইসহ দু'হাত ধৌত করবে । অতঃপর মাথার সম্মুখ দিক থেকে নিয়ে পশ্চাদ অংশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
মাথা একবার মাসেহ করবে । দু'কানের উপরের শুভ্র অংশও যেন মাসেহের অন্তর্ভুক্ত হয়। দু'কান 
মাসেহ করবে। দু'্তর্জনী দু'কানের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু'বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাইরের 
ংশ মাসেহ করবে । সবশেষে দু'পা টাখনুসহ ধৌত করবে। 

সতর্কতাঃ দাড়ী যদি হালকা হয়, তবে ভিতরের চামড়া পর্যন্ত ধৌত করা আবশ্যক । কিন্ত ঘন 
হলে বাইরের অংশ ধৌত করলেই হবে। 

মোজার উপর মাসেহ করাঃ চামড়া প্রভৃতি দ্বারা বানানো মোজাকে “থুফ্* বলে। আর উল বা 
সুতা প্রভৃতি দ্বারা বানানো মোজাকে 'জাওরাব' বলে। শুধুমাত্র ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে উভয়টাতে 
মাসেহ করা জায়েয । তবে এর জন্য কিছু শর্ত আছেঃ (১) পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করার পর 
মোজাদ্ধয় পরিধান করা। (দ্বিতীয় পা ধৌত করার পর মোজা পরবে) (২) পানি দ্বারা পবিত্রতা 
অর্জন করার পর মোজা পরবে । (৩) যে স্থান ধৌত করা ফরয তা ঢেকে মোজা পরবে । (৪) 
জিনিসটি বৈধ হতে হবে । (6) মোজাদ্বয় পবিত্র বন্ত দ্বারা নির্মিত হতে হবে । 

পাগড়ীঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করার শর্ত হচ্ছে: (১) পুরুষের পাগড়ীতে মাসেহ হবে। 
(২) মাথার সাধারণ অংশ ঢাকা থাকবে । (৩) ছোট তার ক্ষেত্রে পাগড়ীর উপর মাসেহ 
করবে । (৪) পবিত্রতা অর্জন পানি ছারা হতে হবে। 

মাসেহের সময় সীমাঃ মুক্বীমের জন্য একদিন এক রাত । মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত । 
৮০ কি:মি: দূরত্ব অতিক্রম করে নামায কসর করা যায় এমন সফরে মাসেহ করা জায়েয । 

কখন থেকে মাসেহ শুরু হবে? মোজা পরিধান করে ওযু ভঙ্গের পর প্রথমবার মাসেহ করার সময় 
থেকে সময়সীমা শুরু হয়ে পরবর্তী দিন ঠিক এ মোসেহের) সময় পর্যন্ত চলবে । অর্থাৎ- ২৪ ঘন্টা। 
মোজার কতটুকু অংশ মাসেহ করতে হবে: দু'হাতে পানি নিয়ে তা ফেলে দিবে । ভিজা হাতের 
আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে তা দ্বারা দু'পায়ের আঙ্গুল থেকে নিয়ে উপরের দিকে অধিকাংশ অংশ 
মাসেহ করবে । মাসেহ একবার করবে । 

উপকারিতাঃ মুসাফির অবস্থায় মাসেহ করেছে অতঃপর মুকীম হয়েছে, অথবা মুক্বীম অবস্থায় 
মাসেহ করেছে অতঃপর সফর শুরু করেছে, অথবা সর্বপ্রথম মাসেহ কখন করেছে সে ব্যাপারে 
সন্দেহ হয়েছে, তখন এসকল ক্ষেত্রে মুকীমের মতই মাসেহ করবে। 

ব্যান্ডেজ বা পণ্টিঃ ভাংগা হাড় জোড়া দেয়ার জন্য যে দু'টি কাঠ দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তার উপর বা 
ক্ষত স্থানে যে পট্টি বাঁধা হয় তার উপর মাসেহ করা জায়েষ। এই মাসেহের শর্ত হচ্ছে ঃ 
(১) প্রয়োজনের বেশী স্থানে যেন ব্যান্ডেজ না বাঁধা হয়। (২) ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ এবং ওযুর 
অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে বিরতী না নিয়ে পরস্পর করবে। প্রয়োজনের বেশী স্থানে ব্যান্ডেজ 
থাকলে তা খুলে ফেলা আবশ্যক । কিন্ত তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে তার উপরেই মাসেহ করবে। 





কতিপয় উপকারিতাঃ *% উত্তম হচ্ছে দু'পা একসাথে দু'হাত দিয়ে মাসেহ করা । ডান হাত 
দিয়ে ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে বাম পা। ৯ মোজার নীচে বা পিছন অংশ মাসেহ্‌ করার 
প্রয়োজন নেই আর তা শরীয়ত সম্মতও নয়। উপরের অংশ মাসেহ না করে শুধুমাত্র নীচে বা 
পিছনের অংশ মাসেহ করলে যথেষ্ট হবে না। * মাসেহ না করে মোজা ধোয়া এবং একবারের 
অধিক মাসেহ করা মাকরুহ । ঈ* পাগড়ীর অধিকাংশ অংশ মাসেহ করতে হবে। 

ওযু ভঙ্গের কারণঃ (১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া । যেমন, বায়ু ও পেশাব- 
পায়খানা, মযী ও বীর্য | (২) জ্ঞান লোপ পাওয়া । নিদ্রার কারণে হোক অথবা বেহুশ হওয়ার কারণে হোক। 
তবে বসে বসে বা দন্ভায়মান অবস্থায় সামান্য নিদ্রাতে ওযু নষ্ট হবে না। (৪) (পেশাব-পায়খানা) ব্যতীত 
শরীর থেকে নাপাক জিনিস অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া । যেমন অধিক রক্ত। (৫) উটের মাংশ ভক্ষণ 
করা। (৬) লজ্জাস্থান (কাপড়ের ভিত্রে) হাত দারা স্পর্শ করা। (৭) পুরুষ বা স্ত্রী পরস্পরকে উত্তেজনার 
সাথে কোন পর্দা ব্যতীত স্পর্শ করা। (৮) ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া। 

কোন মানুষ যদি নিজ পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্যয়তায় থাকে অতঃপর অপবিত্র হয়েছে কিনা 
এরূপ সন্দেহ হয় বা এর বিপরীত অবস্থা (অপবিভ্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু পবিত্রতা অর্জন 
করেছে কিনা এরূপ সন্দেহ) হলে নিশ্চিয়তার উপর ভিত্তি করবে। 

গোসলঃ গোসল ফরয হওয়ার কারণঃ (১) জাতাবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হওয়া। 
অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনার সাথে বা বিনা উত্তেজনায় বীর্যপাত হওয়া (২) পুরুষ লিঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রী 
লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানো যদিও বীর্যপাত না হয় (৩) কাফেরের ইসলাম গ্রহণ করা। যদিও সে 
কাফের মুরতাদ হয়। ইসলামে ফিরে আসলে তাকে গোসল করতে হবে (৪) খত স্রাব হওয়া । (6) 
নেফাস হওয়া (৬) মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেয়া জীবিতদের উপর ফরয। 

ফরয গোসলের নিয়মঃ ফরয গোসলের জন্যে অন্তরে নিয়ত করে নাক ও মুখের ভিতরসহ 
সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করলেই ফরয গোসল আদায় হয়ে যাবে । কিন্তু নয়টি বিষয়ের মাধ্যমে 
ফরয গোসল পরিপূর্ণ হবেঃ (১) নিয়ত করবে (২) বিসমিল্লাহ বলবে (৩) পানির পাত্রে হাত প্রবেশ 
করানোর পূর্বে ভালভাবে তা ধৌত করবে (৪) লজ্জাস্থান এবং তার আশপাশ ধৌত করবে (6) ওযু 
করবে (৬) মাথায় তিন ছু পানি ঢালবে ৭) সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে €) দু'হাত ছার 
সারা শরীরকে মর্দন করবে (৯) সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করবে । 

ছোট নাপাকী থাকলে যা করা হারামঃ (১) কুরআন স্পর্শ করা (২) নামায পড়া (৩) তওয়াফ করা। 

বড় নাপাকী থাকলে যা করা হারামঃ আগের বিষয়গুলোসহ (8) কুরআন পাঠ করা (৫) ওযু না 
করে মসজিদে অবস্থান করা। 

মাকরূহ হচ্ছেঃ নাপাক হলে ওযু ব্যতীত ঘুমিয়ে থাকা । গোসলের সময় পানি অপচয় করা। 

তায়াম্মুমঃ তায়াম্মুমের শর্ত সমূহঃ (১) পানি না থাকা (২) তায়াম্মুম যে মাটি দ্বারা হবে তা হবে: 
পবিত্র, বৈধ, ধুলা বিশিষ্ট ও আগুনে পুড়ে যায়নি এমন। তায়াম্মুমের রুকনঃ সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ 
জি ১57 5511 
বিনষ্টকারী বিষয়ঃ (১) ওযু ভঙ্গকারী প্রতিটি বিষয় তায়াম্মুম নষ্ট করে (২) তায়াম্মুম করার পর 
এসে গেলে (৩) তায়াম্মুম করার কারণ দূর হলে, যেমন- অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করেছে কিন্তু 
সুস্থ হয়ে গেছে। তায়াম্মমের সুননাতঃ (১) বড় নাপাকী থেকে তায়াম্মুম করলে ধারাবাহিকতা রক্ষা 
করা ও পরস্পর করা সুন্নাত । (২) নামাযের শেষ সময়ে তায়াম্মুম করা । (৩) তায়াম্মুম শেষ করে 
ওযুর দু'আ পাঠ করা । তায়াম্মুমের মাকরূহ বিষয়ঃ বারবার মাটিতে হাত মারা । 


১ . রক্ত অল্প-বেশী বের হলে ওযু ভঙ্গের বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। কোন কোন মাযহাবে অধিক পরিমণে রক্ত বের হওয়াকে ওষু ভঙ্গের কারণ 
হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল পাওয়া যায় না। -অনুবাদক 

২ . অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে একথার পক্ষেও নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। বরং 
নবী (ছাঃ) কখনো তাঁর স্ত্রীদের কাউকে চুম্বন করতেন অতঃপর নামায পড়তে যেতেন কিন্ত ওযু করতেন না । (মুসলিম) 
উল্লেখিত মাসআলা দু'টি সম্পর্কে শায়খ সালেহ ফাওযান বলেন: বিষয় দুটো বিদ্ধানদের মাঝে মতভেদপূর্ণ। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে 
এসব ক্ষেত্রে ওযু ভজ হওয়ার পক্ষে নির্ভরযোগ্য দলীল নেই। তবে তিনি বলেন, মতভেদ থেকে বাঁচার জন্যে যদি ওযু করে নেয় তবে 
তা উত্তম হবে । (মুলাখাস ফেকহী ৬১-৬২) (আল্লাহ্‌ অধিক জ্ঞান রাখেন) -অনুবাদক 






তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ প্রথমে নিয়ত করে “বিসমিল্লাহ বলবে, তারপর দু'হাত পবিভ্র মাটিতে 
একবার মারবে । অতঃপর প্রথমে দু'হাতের করতল দিয়ে দাড়িসহ সম্পূর্ণ মুখমন্ডল মাসেহ করবে। 
তারপর দু'হাত মাসেহ করবে । প্রথমে বাম হাতের করতল দিয়ে ডান হাতের উপর অংশ কজি পর্যন্ত 
মাসেহ করবে, শেষে ডান হাতের করতল দিয়ে বাম হাতের উপর অংশ কি পর্যন্ত মাসেহ করবে । 

নাপাক বন্ত দূর করাঃ নাপাক বস্ত দু'প্রকারঃ (১) বস্তগতঃ যা মূলতই নাপাক, উহা কখনো পবিত্র করা 
যাবে না। যেমন শুকর, যতই তাকে পানি দ্বারা ধৌত করা হোক পবিত্র হবে না। (২) হুকুমগতঃ যে বন্ত 
মূলতঃ পাক, কিন্তু তাতে নাপাকী পড়ার কারণে তা অপবিত্র হয়। যেমন, কাপড়, মাটি ইত্যাদি । 
বস কস 

কুকুর, শুকর এবং যে সমস্ত পশু-পাখির গোস্ত হারাম ও বিড়ালের চাইতে বড় যে সমস্ত যন্ত- 
[£ জানোয়ার। এ প্রাণীগুলো এবং তাদের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বন্তও নাপাক। এ সমস্ত গ্রাণীর পেশাব, 
চি গোবর, লালা, ঘাম, বীর্য, দুধ, শ্লেষা এবং বমি সব কিছু নাপাক। 

১) মানুষ । মানুষের বীর্ষ, ঘাম, থুথু, দুধ, শ্রেষা, কফ, নারীর যৌনাঙ্গের সাধারণ (পানি) সিক্ততা প্রভৃতি 

পাক-পবিত্র। অনুরূপভাবে মানুষের শরীরের যাবতীয় অংশ ও অতিরিক্ত বিষয় পবিত্র । কিন্তু মানুষের 

শুধুমাত্র পেশাব, পায়খানা, মযী, ওয়াদী, এবং রক্ত নাপাক । 
1২) গোস্ত খাওয়া হালাল এমন সকল প্রাণী। এগুলোর পেশাব, গোবর, লালা, ঘাম, বীর্য, দুধ, 
শ্রেষা এবং বমি সব কিছু পাক-পবিভ্র। 

৩) গোস্ত খাওয়া হারাম কিন্তু তা থেকে দূরে থাকা কঠিন। যেমন, গাধা, বিড়াল, ইদুর ইত্যাদি । 

এগুলোর শুধুমাত্র থুথু বা মুখের লালা ও ঘাম পবিত্র । 

১“ চন 75775778555 
মি মাকড় যেমন বিচ্ছু, পিপড়া, মশা, মাছি ইত্যাদি পবিত্র । 
| জড় পদার্থ |এগুলো সবই পবিভ্র। যেমন, মাটি, পাথর প্রভৃতি । 

উপকারিতাঃ % রক্ত, পুজ বা ফৌড়া থেকে ত দুষিত রস প্রভৃতি অপবিভ্র। অবশ্য পবিত্র 
প্রাণী থেকে বের হয়ে এগুলোর সামান্য বস্তু যদি গায়ে লাগে তবে নামাষ প্রভৃতি অবস্থায় তাতে 
কোন ক্ষতি হবে না। ৯ দু'প্রকার রক্ত পবিত্র: (১) মাছ (২) শরীয়তী পদ্ধতিতে তি 
প্রাণীর গোস্তের মধ্যে এবং রগের মধ্যে যে রক্ত থাকে তা। টা 
কোন অংশ জীবিত অবস্থায় কেটে ফেলা হলে তা নাপাক। এমনিভাবে জমাট রক্ত ও মুযগা বা 
মাংসের আকার ধারণকারী ভ্রণ যদি গর্ভ থেকে পতিত হয়ে যায়, তবে তা নাপাক । ৯ নাপাকী 
দূরীকরণের জন্য নিয়তের দরকার নেই। যদি বৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে দূর হয়ে যায়, তবে তা পবিত্র 
হয়ে যাবে। ৯ নাপাক বন্ত হাত দ্বারা স্পর্শ করলে বা তার উপর দিয়ে হেটে গেলে ওযু নষ্ট হবে 
না। তবে তা ধুয়ে ফেলা এবং শরীর বা কাপড়ের যে স্থানে লাগে তা দূর করা আবশ্যক । 

ঈ নাপাক বন্ত কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে পবিত্র করতে হবে: (১) পবিত্র পানি দিয়ে তাকে ধুয়ে 
ফেলতে হবে। (২) পানি থেকে বের করে কাপড় ইত্যাদি বন্ত চিপে নিবে। (৩) শুধুমাত্র ধুয়ে 
নাপাকী দূর না হলে মর্দন করে উঠাবে। (৪) কুকুরের মুখ দেয়া নাপাকী সাতবার ধৌত করতে 
হবে অষ্টমবার মাটি বা সাবান দিয়ে ধৌত করবে। 

কয়েকটি সতর্কতাঃ % নাপাকী যদি মাটির উপর তরল জাতীয় হয়, তবে তার উপর পানি 
ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট, যাতে করে তার রং ও গন্ধ দূর হয়ে যায়। কিন্তু নাপাকী প্রত্যক্ষ বসন্ত জাতীয় 
হলে, যেমন: পায়খানা, তবে মূল বন্ত এবং তার চিহ্ন দূর করা আবশ্যক । *% নাপাকী যদি এমন 
হয় যা পানি ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়, তবে তা দিয়েই দূর করা আবশ্যক। ৯ কোন্‌ 
জায়গায় নাপাকী আছে তা যদি জানা না থাকে, তবে যে স্থান ধুলে মনে নিশ্চয়তা আসবে, সে 
স্থানই ধৌত করবে। ৯ কোন মানুষ নফল নামায পড়ার নিয়তে ওযু করলে তা দ্বারা ফরয 
নামাযও পড়া যাবে । ঈ€ নিদ্রা গেলে বা বায়ু নির্গত হলে ইস্তেন্জা করার দরকার নেই । কেননা 
বাধু নাপাক বস্ত নয়। তবে নামাযের ইচ্ছা করলে তখন ওযু করা আবশ্যক । 























নারীদের স্বাভাবিক স্ত্রাবের বিধি-বিধানঃ 
প্রথমতঃ হায়েয ও ইস্তেহাজা 
মামআলাঃ নব 5 
বয়স হচ্ছে, নয় বছর । এই বয়সের কমে যদি স্রাব দেখা যায়, তবে 
খর জন্য নর সবি ও বে বাঃ তা ইস্তেহাজা* হিসেবে গণ্য হবে । কিন্তু সর্বোচ্চ বয়সের কোন সীমা নেই। 
্বনিয় কতদিন হায়েয চলতে গারেঃ একদিন এক রাত (২৪ ঘন্টা) এই সময়ের কম সময় হলে তা ইন্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে। 
সর্বোচ্চ কতদিন হায়েয চলতে গারেঃ : পনের দিন। নির্গত সাব যদি এই সময়ের চাইতে বেশী প্রবাহিত হয়, তবে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে। 
'খতুর মধ্যবর্তী কতদিন পবিত্র থাকতে পারেঃ | তের দিন। এই সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আগে স্ত্াব দেখা দিলে তা ইন্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে। 
অধিকাংশ নারীর হায়েযের দিন হচ্ছেঃ ছয় দিন বা সাত দিন। 
অধিকাংশ নারীর পবিত্রতার দিন হচ্ছেঃ 
গর্ভাবস্থায় রক্ত দেখা গেনে কিতা হায়েয (গর্ভবতী নারী থেকে যা কিছু নির্গত হয়- রক্ত, কুদরা বা ছুফরা*- সবকিছু 
হিসেবে গণ্য হবে? ইলা হিসেবে গণ্য হবে রর নর পর 
দু'ভাবে নারীরা তা জানতে পারবে; (ক) যদি কাছ্ছা বাইযা' নির্গত হতে দেখে তবে বুঝাবে পবিত্র হয়ে 
০০৬ ০৪ গেছে। (খ) কাছ্ছা বাইযা দেখতে না পেলে যদি তল্ঞাস্ানে শুস্কতা অনুভব করে এবং রক্ত, কুদরা ও 
ঠা রর জোন দি তেন গা. মননে পয গছ 
(যদি পাতলা অথবা সাদা আঠাল জাতীয় হয়, তবে তা পবিত্রতার অন্ত্ুকত। যদি রক্ত বা কুদরা বা 
রে জন চা ডি, তবে তা পাক কি এ সি জর করণ। যদ রদ তি হত 
। থাকে তবে তা ইন্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে। 
যদি হায়েষের সাথে মিলিত হয়ে তার আগে বা পরে বের হয়, তবে তা হায়য হিসেবে গণ্য হবে। 
ধান থেবে বুদ ও চুর বে হল কন বিচভাবে বের হবে তা ইন্হাজা। 
কারো প্রত্যেক মাসের দিন নির্দিষ্ট আছে, কিন্ত নির্দিষ্ট | তবে রক্ত বন্ধ হয়ে পবিত্রতার চিহ্ন দেখতে গেলে পবিত্রতার হুকুম গ্রজোষ্য হবে- যদিও তার 
সময়ের পূর্বেই যদি পবিত্র হয়ে যায়ঃ | 
[রক্ত স্রাব আসলে যদি হায়েষের গরিচিত বৈশিষ্ট তাতে পরিলক্ষিত হয়, তবে যে কোন সময় তা নির্গত হোক 
হিসেবে গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, দু'হায়েষের মধ্যবর্তী সময় যেন (পবিত্রতার সর্বনয় সময়) 
তের দিনের বেশী হয়। অন্যথা তা ইন্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে। 





























হায়েয স্বাভাবিক নির্দিষ্ট দিনের কম বাঁ | কম হোক বা বেশী হোক তা হায়েয হিসেবেই গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, যেন হায়েষের সর্বোচ্চ মীমা 
বেশীহনেঃ গনের দিনের বেশী না হয়। 

কোন নারীর মদ এধরণের নারীর কয়েকটি অবস্থাঃ (১) বিগত মাসের খতুর সময় ও দিন সম্পর্কে অবগত আছে তখন সে পূর্বের দিন ও 

সময় অনুযায়ী আমল করবে। রক্তের গুণাগুণে পার্থক্য থাক বা না থাক সে দিকে লক্ষ্য করবে না। (২) বিগত মাসের 


8:76 খতুর সময় সম্পর্কে অবগত আছে, কিন্তু কতদিন ছিল তা জানে না। তখন অধিকাংশ নারীর যে কয়দিন খতু হয় সে 


ডিন অনুযায়ী ছয় দিন বা সাত দিন খতু গণনা করবে। (৩) বিগত মাসে কত দিন খতু ছিল সে সম্পর্কে অবগত আছে। 
কিন্তু সময় কখন ছিল তা জানে না, সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক চন্দ্র মাসের প্রথমে উক্ত দিন সমূহ খতু হিসেবে গণনা করবে। 











১, হায়েষঃ সুস্থাবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ট 87858015755 ৮71৬৮৮৮7785 
ইন্তেহাজা: অনুষ্তার কারণে নারীর গর্জাশয় থেকে নি নষ্ট রক্তকে বা অনিয়মিত খতু ম্রাবকে ইস্তেহাজা বলা হয়। হায়েয এবং ইস্তে 
হাজার মধ্যে পার্থক্য: ১) হায়েয বা খতুর রক্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ইস্তেহাযার রক্ত উজ্জল লাল- যেন উহা নাক থেকে নির্গত বক্ত। ২) 
খতুর রক্ত মোটা, কখনো টুকরা টুকরা আকারে বের হয়। কিন্তু ইন্তেহাযার রক্ত পাতলা যেন যখম থেকে রক্ত বের হচ্ছে। ৩) হায়েষের 
উট জিরা খতুবতীর 
জন্য নামায-রোযা, কা'বা ঘরের তওয়াফ, মসিজদে অবস্থান, কুরআন স্পর্শ ও তেলাওয়াত, স্বামীর সাথে সহবাস এবং খতু অবস্থায় 
তালাক দেয়া হারাম । আর ইন্তেহাজা থাকলে এগুলো কোনটাই হারাম নয়। 

ক ১. নারীর জরায়ু থেকে গাঢ় বাদামী রংয়ের যে রক্ত বের হয় তাকে 'কুদরা' বলে। 

* . নারীর জরায়ু থেকে হলদে রংয়ের যে রক্ত বের হয় তাকে “ছুফরা” বলে। 

. হায়েষ শেষে পবিত্রতার সময় নারীর জরায়ু থেকে যে সাদা তরল পদার্থ বের হয় তাকে “কাছ্ছা বাইযা” বলে । এটি পবিত্র কিন্তু বের 

হলে ওযু করা আবশ্যক । 








৪ 





র ন্তান ভুমিষ্টের বেশ আগে যদি রক্ত ৰা গানি নির্গত হতে দেখে, তবে তা নেফাসের অন্তর্গত ইবেনা। তখন তা 
ইন্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে। 

এটা হচ্ছে নেফানের রক্ত। এসময় যদিও সন্তান বের হয়নি বা মামান্য বের হয়েছে। এসময় ছুটে যাওয়া 
নামাযের কাযা করা ওয়াজিব নয়। 








নান তন পূ্ণরূগে তুষ্ট হওয়ার গর থেকে | 





৬০৬১১৬৬৬ সাপ তরে গৌসন করে নামায 





অকাল রসূত জণ গতিত হওয়ার গর দির গর পতিত হন, তা নাদের সব হিস গণ হবে| তু শি ও নবই দিন মী সময় 
র্গাত হলে, জাগের আকৃতির উগর সুরু নির্ভর করবে। যদি জাগে মানুষের আকৃতি দেখা যায়, তবে তা 
বে অনার ইজ কারে শ্্ 

চর দিন শেষ হার পূর্বে গর ই দর লন নিপা হার গর্রযদি 1119 

হয না যাব দখা যায়ঃ [গণ্য করবে। আার এই নিয়ম চি দিন ৫8 রে 

সতর্কতাঃ 


স্ ইন্তেহাজা হলে নামায-রোযা আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু প্রত্যেক নামাযের সময় ওযু করা আবশ্যক। 
০৪১55885459 সে দিনের যোহর ও আসর নামায আদায় 
করা তার উপর আবশ্যক । অনুরূপভাবে ফজরের পূর্বে পবিত্র হলে সে রাত্রের মাগরিব ও এশা 

নামায আদায় করা আবশ্যক। 

ঈ% নামাযের সময় হওয়ার পর নামায পড়ার পূর্বে যদি নারীর হায়েয বা নেফাস শুরু হয়, তবে 
পবিত্র হওয়ার পর উক্ত নামায কাযা আদায় করতে হবে না। 

স্ হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্র হলে গোসল করার সময় চুলের খোপা খোলা আবশ্যক । কিন্তু 
বড় নাপাকীর গোসলে খোপা খোলা আবশ্যক নয় । 

ঈ্ হায়েয ও নেফাস হলে যৌনাঙ্গে সহবাস করা হারাম । যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যভাবে আনন্দ- 
বিনোদন করা জায়েয । 

স্ ইস্তেহাযা থাকলে যৌনাঙ্গে সহবাস করা মাকরূহ। কিন্তু স্বামী বিশেষ প্রয়োজন মনে করলে 
সহবাস করতে পারে । 

০5055717৮৯1 1855 
হজ্জ-ওমরার কার্যাদী পূর্ণ করার জন্য বা রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করার জন্য। কিন্তু শর্ত হচ্ছে 
ওষধ যেন শারীরিক ক্ষতির কারণ না হয়। 











ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ 

ঈমান ও আমল অনুযায়ী মর্যাদা ও প্রতিদানের দিক থেকে নারী-পুরুষে ভেদাভেদ নেই- উভয়ে 
আল্লাহর নিকট সমান । নবী (মালালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 4৬ 904৯ ৮ ৬ “নারীরা তো 
পুরুষদেরই সহদোর ।” (আৰু দাউদ) নারী হকদার হলে তা দাবী করার অধিকার আছে তার, অথবা 
নিপীড়িত হলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকারও আছে। কেননা ইসলাম ধর্মে সম্বোধন সূচক যে 
সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে নারী পুরুষের সাথেই । তবে যে সমস্ত বিষয়ে উভয়ের মাঝে 
পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে তা অবশ্যই ভিন্ন। ইসলামের অবশিষ্ট বিধি-বিধানের তুলনায় সেই 
পার্থক্য খুবই সামান্য । তাছাড়া ইসলাম সৃষ্টিগত ও শক্তি-সামর্থণত, দিক থেকে নারী-পুরুষের 
বৈশিষ্টের প্রতি গুরুতৃসহ লক্ষ্য রেখেছে। আল্লাহ্‌ বলেন, €৫4547-591155$054% “সে কি 
জানেনা কে সৃষ্টি করেছে? আর তিনিই সুক্ষদর্শী সংবাদ রক্ষক ।” (সূরা মূন্কঃ ১৪) 

নারীর কিছু কর্ম আছে যা তার জন্যেই বিশেষ । পুরুষের কিছু কর্ম আছে যা তার জন্যেই 
বিশেষ । একজনের সংশিষ্ট বিষয়ে অপরের অনুপ্রবেশ সংসার জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিবে। 
নারী নিজ গৃহে অবস্থান করলেও তাকে পুরুষের সমপরিমাণ প্রতিদান দেয়া হবে । 

আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী (সানাই আলাইহি ওযা সাল্লাম) এর নিকট 
আগমণ করলেন । তখন নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বসে ছিলেন। আসমা বললেন, আপনার 
জন্যে আমার বাবা-মা কুরবান হোক! আমি নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকট 
আগমণ করেছি। আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমার প্রাণ আপনার জন্যে উৎসর্গ । পূর্ব থেকে পশ্চিম 
প্রান্তের নারী মাত্রেই যে কেউ আমার এই আগমণের সংবাদ শুনুক বা না শুনুক সে আমার অনুরূপ 
মত পোষণ করবে । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ আপনাকে সত্য দ্বীনসহ নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর নিকট 
প্রেরণ করেছেন। তাই আমরা আপনার প্রতি এবং সেই মা'বুদের ঈমান এনেছি যিনি আপনাকে 
প্রেরণ করেছেন। আমরা নারী সমাজ চার দেয়ালের ঘেরার মধ্যে আপনাদের গৃহের মধ্যে বসে 
বন্দী অবস্থায় দিন যাপন করি, আপনাদের চরিতার্থ করি, আপনাদের সন্তান গর্ভে ধারণ 
করি। আর আপনারা পুরুষ সমাজকে আমাদের উপর মর্যাদাবান করা হয়েছে। জুমআ, জামাআত, 
রুগীর পরিচর্যা, জানাযায় অংশ গ্রহণ, হাজ্জের পর হাজ্জ সম্পাদন এবং সর্বোত্তম কাজ আল্লাহর 
পথে জিহাদে আনপারা অংশ নিয়ে থাকেন। আপনাদের মধ্যে কোন পুরুষ হাজ্জ বা উমরা বা 
জিহাদের পথে বের হলে আমরা আপনাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করে থাকি। আপনাদের জন্যে 
কাপড় বুনাই, আনপাদের সন্তানদের লালন-পালন করে থাকি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনারা যে প্রতিদান পেয়ে থাকেন তাতে কি আমরা শরীক হব না? বর্ণনাকারী বলেন, নবী 
(সাললারাহু আলাইহি ওয়া সন্লাম) সাহাবীদের প্রতি পুরাপুরি মুখ ফিরালেন, তারপর বললেন, তোমরা কি 
কখনো শুনেছো ধর্মীয় বিষয়ে এ নারীর প্রশ্নের চেয়ে উত্তম কথা বলতে কোন নারীকে? তাঁরা 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ভাবতেই পারিনি একজন নারী এত সুন্দর কথা বলতে পারে। 
এবার নবী (সাললান্নাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলার দিকে দুষ্টিপাত করলেন অতঃপর বললেন, “ওহে নারী 
তুমি ফিরে যাও এবং তোমার পিছনের সকল নারীকে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের কারো নিজ 
স্বামীর সাথে সন্তাবে সংসার করা, স্বামীর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা এবং তার মতামতের অনুসরণ 
করা উপরোক্ত সকল ইবাদতের ছওয়াবের বরাবর ।” (বায়হাকী) অপর বর্ণনায় আছে, একদা কতিপয় 
নারী রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্ানাহই আলাইহি ওয়া সান্লা/)টএর নিকট এসে আরয করল হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর 
পথে জিহাদ করে তো পুরুষরা সকল মর্যাদা নিয়ে গেল? আমাদের জন্যে কি এমন কোন আমল 
নেই যা দ্বারা আমরা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের অনুরূপ ছওয়াব পেতে পারি? রাসুলুল্লাহ 
(সালান্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, “তোমাদের একজন নিজ গৃহের পরিচর্যায় লিপ্ত থাকার মাধ্যমে 
আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায় ছওয়াব লাভ করবে ।” (বায়হাকী, হাদীছটি যঈফ, দ্রঃ সিলসিলা যফাঃ হা/২৭৪৪) 
বরং নিকটাত্রীয় কোন নারীর সাথে সন্ভাব, বজায় রাখলেও তাতে, বিরাট প্রতিদান রয়েছে। নবী 


হন 


য়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ৬৪ 4 22801 ৮০ 22 ভা9১ 9০৪৯ 99 এ ওটি 





)৫। 5105 এ এত ০৪4৫৫ ১ ৫৫9 % 4: ১৮ &। ০৫০৪ “যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা বা দু'জন 
ভগ্নি বা নিকটাত্মীয় দু'জন নারীর ভরণ-পোষণ বহণ করবে এমনকি আল্লাহ্‌ তাদের উভয়কে যথেষ্ট 
করে দিবেন, তবে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে ।” (আহমাদ, তরানী, হাদীছটি 
হাসান, ঘ্ঃ হন হাব যু 2) 

নারীদের কতি -বিধানঃ 

তা নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া পুরুষের জন্য হারাম । নবী (সরান্লাু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেন, ৫৮১ ৬১ & 31874) ৩৯৯ 3 “মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষ যেন কোন নারীর 
সাথে নির্জনে মিলিত না হয় 1” (বুখারী ও মুসলিম) 

স*ঈ মসজিদে গিয়ে নারীর নামায আদায় করা বৈধ। কিন্তু ফেতনার আশংকা থাকলে মসজিদে 
যাওয়া উচিত নয় । আয়েশা (রাঃ) বলেন, নারীরা এখন যা করছে নবী (সাল্লাল্লাই আললাইহি ওয়া সাল্লাম) তা 
দেখলে হয়তো তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন । যেমনটি বানী ইসরাঈলের নারীদেরকে 
নিষেধ করা হয়েছিল । (বুখারী ও মুসলিম) পুরুষ মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলে যেমন তাকে 
বহুগুণ ছওয়াব দেয়া হয়; নারী নিজ গৃহে নামায আদায় করলেও তাকে অনুরূপ ছওয়াব দেয়া 
হবে । জনৈক নারী নবী (সাললান্নাই আলাইহি ওয় সাল্লাম) এর নিকট এসে আবেদন করল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আপনার সাথে আমি নামায আদায় করতে ভালবাসি । রাসূলুল্লাহ্‌ (াল্লল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন 
তি ৪8৮591472৮8 
নামায পড়া, বাড়ীতে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর বাড়ীতে নামায পড়া মহল্লার মসজিদে 
নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে মসজিদে 
নববীতে) নামায পড়ার চাইতে উত্তম |” (আহমাদ, হাদীছ হাসন দঃ সহীহ তারদীব তারহীব হা| ৩৪০) নবী [লারা 
আলাইহি ওয়া স্পামঃ আরো বলেন, 0%% %3 ০৮1 2৮৮5 ০৪ ১51৮ 
তার ঘরের সবচেয়ে নির্জনতম স্থান ।” (আহমাদ, হাদীছটি হাসান দ্রঃ সহীহ ভারগীব তারহীৰ হা| ৩৪১) 

ঈ মাহারাম সাথী না পেলে নারীর হাজ্জ-উমরা করা ফরয নয়। কেননা মাহরাম. ব্যতীত নারীর 
সফর বৈধ নয়। নবী (সালাহ আলাইহি ওযা সাল্লাম) বলেন, ₹০৯ ৬১ ৫ 31 ৩ ৯০১৪ 3 8 ১০৫ 
“কোন নারী মাহরাম ব্যতীত যেন তিন দিনের অধিক দূরত্ব স্থানৈ সর্ফর না করে।” অপর বর্ণনায় 
একদিন ও একরাতের অধিক দূরত্ব সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) 
টি এত। ১ 

১৯1 19) &॥ ০ “অধিকহারে কবর যিয়ারতকারী নারীদের উপর আল্লাহর লা*নত।” (ভিরমিবী 
উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেন, জানাযার লাশের সাথে চলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু 
পাতি তি টি নাতি মুসলিম) 

ঈ* নারী চুলে যে কোন রং ব্যবহার করতে পারে, তবে বিবাহের প্রস্তাবকারী পুরুষকে ধোকা 
দেয়ার উদ্োশ্য না থাকলে কালো রং ব্যবহার করা মাকরূহ। 

স্ উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর জন্যে আল্লাহ্‌ যে অংশ নির্ধারণ করেছেন তা তাকে প্রদান করা 
ওয়াজিব; তা থেকে তাকে বঞ্তিত করা হারাম। নবী (ঢালা আলাইহি সালাম) বলেন বলেন, ৯45 &$ 
2০0 % এত 2 ও এ]। ৪৪৪ 4) “যে ব্যক্তি উত্তরাধীকারীকে প্রাপ্য মীরাছ থেকে বঞ্চিত 
করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতের মীরাছ থেকে বঞ্চিত করবেন ।” (ইবনে মাজাহ) 

স্ স্বামীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহণ করা। যা ছাড়া স্ত্রী চলতে পারবে 
না যেমন- খাদ্য, পানীয় , বন্ত্র ও বাসস্থান প্রভৃতির উত্তমভাবে ব্যবস্থা করা । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন, কর্ণ 292 05 944 229১ 851% “বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত 
অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সিমীত পরিমাণে রিষিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্‌ যা দিয়েছেন তা থেকে 


৯ . মাহরাম পুরুষ বলতে উদেশা হচ্ছেঃ যে সমস্ত পুরুষের সাথে নারীর চিরকালীন বিবাহ হারাম। যেমনঃ পিতা, দাদা এভাবে যতই উগরে যায, পু পুত্রের পৃ এভাবে যতই নীচে যায়। ভাই এবং তার 
ছেলেরা, বোনের ছেলেরা, চাটা, মামা, শশুর, স্বামীর অন্য পক্ষের ছেলেরা, দুধ স্র্কের গিতা, গু, ভাই। নিজ মেয়ের জামাই, মায়ের স্বামী। 





ব্যয় করবে ।” (মূরা তলাকঃ ৭) নারীর স্বামী না থাকলে তার পিতা বা ভ্রাতা বা পুত্রের উপর আবশ্যক 
টিনিলি 7৮68 দত 
পোষণের করা মুস্তাহাব। কেননা নবী (সালাহ ওয়া সাল্লাম) বলেন, %১৭। ৬ ৮০। 
9৫ তিনি এ) 94015 ৪ সএ৬পুড ৩৪০ বা বে 
প্রয়োজন পূরণে প্রচেষ্টাকারী আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও 
দিনে নফল সিয়াম আদায়কারীর ন্যায় প্রতিদান লাভ করবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) 
2017717578255775 তেরা 
59559759959 
ওহ ] 
৯ নারীকে প্রথমে সালাম দেয়া মুস্তাহাব নয়; বিশেষ করে সে যদি যুবতী হয় বা তাকে সালাম 
দিলে ফেতনার আশংকা থাকে। 
৯ প্রতি শুক্রবার (সপ্তাহে একবার) নারীর নাভীমূল ও বগল পরিস্কার করা এবং নখ কাটা যুস্ত 
1হাব। তবে চল্লিশ দিনের বেশী দেরী করা নাজায়েয । 
স্ মুখমন্ডলের চুল উঠানো হারাম- বিশেষ করে ভ্রযুগলের চুল উপড়ানো নিষেধ। কেননা নবী 
(সন্া্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 2০19 2৪। &4। ০% “যে নারী চুল উপড়ানোর কাজ করে এবং 
যার উপড়ানো হয় উভয়ের উপর আল্লাহর লা'নত |” (আবু দাউদ) 
ঈ শোক পালনঃ মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা কোন নারীর জন্য জায়েয নেই। 
তবে মৃত ব্যক্তি, | হলে চার মাস দৃশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব নবী ( লারা আল্‌ইই ওয়া 
লপাট) বলেন, 2৮ 3 ০ ৬৬ ৫০৩ ১4550 9৫ 0৮ সে 009 ৩ 0৮ 23 ০ ও 
৮9 ৪৬ ৭1 ৫ “আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাসী নারীর তাঁর স্থামী ব্যতীত কোন মৃত ব্যক্তির 
জন্য তিন দির্নের অধিক শোক পালন করা হালাল নয় ।” (মুসলিম) শোক পালনের জন্য নারী নিজের 
সৌন্দর্য গ্রহণ, যাফরান ইত্যাদির সুগন্ধি লাগানো থেকে বিরত থাকবে । যে কোন ধরণের গয়না, 
রঙ্গিন লাল হলুদ ইত্যাদি কাপড় পরিধান করবে না। মেহেদী বা রং (মেকআপ) কালো সুরমা বা 
সুগন্ধীযুক্ত তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। তবে নখ কাটা, নাভীমূল পরিস্কার করা, গোসল করা 
জায়েয আছে। পরিধানের জন্য কালো বা এরকম নির্দিষ্ট কোন রংয়ের পোষাক নেই । যে গৃহে স্বামী 
মারা গেছে সেখানেই নারীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সেই গৃহ থেকে 
বের হওয়া হারাম । কোন প্রয়োজনে বের হতে চাইলে দিনের বেলায় বের হবে। 
সঈ পর্দাঃ নারী নিজ গৃহ থেকে বের হলে সমস্ত শরীর চাদর বা বোরকা দ্বারা আবৃত করা ওয়াজিব। 
শরীয়ত সম্মত পর্দার শর্তাবলীঃ (১) নারী তার সমস্ত শরীর ঢেকে দেবে । (২) পর্দার পোষাকটি 
যেন নিজেই সৌন্দর্য না হয়। (৩) পর্দার কাপড় মোটা হবে পাতলা নয়। (৪) প্রশস্ত টিলা-ঢালা 
হবে; সংকীর্ণ হবে না। (৫) আতর সুবাশ মিশ্রিত হবে না। (৬) কাফের নারীদের পোষাকের সাথে 
2 
মাঝে প্রসিদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়। 
নারী যাদের সাথে পর্দা করবে বা করবে না তারা তিন শ্রেণীর লোকঃ (১) স্বামী, তার সাথে কোন 
পর্দা নেই। স্বামী যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীকে দেখতে পারে । (২) নারী এবং মাহরাম পুরুষ, সাধারণত 
নারীর শরীরের যে অংশ বাইরে থাকে এরা তা দেখতে পারবে । যেমনঃ মুখমন্ডল, মাথার চুল, 
57575 77588 একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এরা 
নারীর শরীরের কোন অংশ দেখতে পাবে না। যেমন বিবাহ বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নারীকে দেখা 
জায়েয। নারীর সৌন্দর্য তার মুখমন্ডলেই ৷ তাই মুখমন্ডল দেখেই বেশীর ভাগ মানুষ ফেতনায় 
জড়িয়ে পড়ে । ফাতেমা বিনতে মুনযের রোঃ) বলেন, “আমরা পরপুরুষের সামনে মুখমন্ডল ঢেকে 
ফেলতাম ।” (হাকেম) আয়েশা (োঃ) বলেন, “আমরা ইহরাম অবস্থায় বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাললান্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম । উষ্টারোহী পুরুষরা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত, 





তারা আমাদের নিকটবর্তী হলে আমরা মাথার উপরের উড়নাকে মুখমন্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিতাম । 
ওরা চলে গেলে আবার মুখমন্ডল খুলে দিতাম ।” (আবু দাউদ) 

ক কোন পোষাকে যদি মানুষ বা প্রাণীর ছবি থাকে, তবে তা পরিধান করা হারাম । এমনিভাবে তা 
ঘরে লটকিয়ে রাখা বা জানালা বা দরজার পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা বা বিক্রয় করা হারাম । এটা 
কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । 

ঈ ইন্দতঃ ইদ্দত কয়েক প্রকারঃ ১) গর্ভবতী নারীর ইদ্দত: গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া হোক বা 
তার স্বামী মৃত্যু বরণ করুক গর্ভের সন্তান প্রসব হলেই ইদ্দত শেষ । ২) যে নারীর স্বামী মারা 
গেছে: তার ইদ্দত হচ্ছে চার মাস দশ দিন । ৩) হায়েয অবস্থায় যাকে তালাক দেয়া হয়েছে: তার 
ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়েয। তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পর পবিত্রতা শুরু হলেই তার ইদ্দত শেষ। 
৪) পবিত্রাবস্থায় যাকে তালাক দেয়া হয়েছে: তার ইদ্দত হচ্ছে তিন মাস। রেজঈ তালাকের ইদ্দত 
পালনকারীনীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে স্বামীর কাছেই থাকা । এই ইদ্দত চলাবস্থায় স্বামী তার যে 
কোন অঙ্গ দেখার ইচ্ছা করলে বা তার সাথে নির্জন হতে চাইলে তা জায়েয আছে। হতে পারে 
এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে আবার এঁক্যমত সৃষ্টি করে দিবেন। স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার বাক্যঃ 
স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে 'আমি তোমাকে ফেরত নিলাম" বা তার সাথে “সহবাসে লিপ্ত হয়” তবেই 
তাকে ফেরত নেয়া হয়ে যাবে । ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতির দরকার নেই। 
বর 


০ (৮৫৬ 7 921 ১4 ৩০৫ ৮ এ শ্যে নারী তার 
অভিভাবকের অনুমতি সম্পন্ন করবে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, 


রহ দি 

সঈ পরচুলা ব্যবহার করা, শরীরের খোদাই করে অংকন করা নারীর জন্য হারাম। এ দু'টি কাজ 
কাবীরা গুনাহের অন্তর্গত । নবী (সালা আলাইহি ওয়া সানা) বলেন, পু 
2709 “যে নারী পরচুলা ব্যবহার করে ও যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে নারী শরীরে 
খোদাই করে অংকন করে ও যে করিয়ে দেয় তাদের সকলের উপর আল্লাহর লা'নত ।” বধরীও মুসলিম) 
ঈ্ বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া হারাম । নবী (সালাহ আলাইহি ও সনম) বলেন ৪। ০৫ 
ভ। ৮০) ৬6 এ ০৭5 ০৪ 0 6১ ১) ৩৫০ “যে নারী কোনরূপ অসুবিধা ছাড়াই 
(বিনা কারণে) স্বামীর নিকট তার্লাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুঘাণ হারাম ।” (আৰু দাউদ) 

ঈ% সভ্ভাবে স্বামীর আনুগত্য করা নারীর উপর ওয়াজিব। বিশেষ করে স্ত্রীকে যুদি 
টড রা 87787 [1 92 1521 ৬519 
2১৩ এ ৩ ০০০৪ ০৩ উঠি 20) “কোন ব্যক্তি শাকের আহরণ 
করে, তিলে (০ 5155758 তবে 

প্রভাত হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সে স্ত্রীকে অভিশাপ দেয় ।” (বুখারী ওমুসনিম) 

6 047777 তবে বাইরে যাওয়ার সময় আতর-সুগন্ধি লাগানো 
হারাম । নবী বলেন, £₹_219 ৪৯159 144  6৫)194ক 1 এ ০5 /55251 হি 31 
“নারী আর-সুগ্ধি লাগিয়ে মানুষের সমন তি উর যাতে তারা সুঘাণ পায়, তবে এ 
নারী এরূপ এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারীনী ।” (আৰু দাউদ) 





্ৈ ্ 


আযান ও ইকামতঃ মুকীম অবস্থায় পুরুষদের জন্য আযান ও ইকামত প্রদান করা ফরষে 
কেফায়া। আর একক নামাযী ও মুসাফিরের জন্য সুন্নাত । নারীদের জন্য মাকরূহ । সময় হওয়ার 
পূর্বে আযান ও ইকামত প্রদান করা জায়েয নয়। তবে মধ্যরাতের পর ফজরের প্রথম আযান 
(তাহাজ্জুদের আযান) প্রদান করা জায়েয । 
নামাযের শর্ত সমূহঃ (১) ইসলাম (২) জ্ঞান থাকা (৩) ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান থাকা 
(৪) সাধ্যানুযায়ী পবিভ্রতা অর্জন করা (6) নামাযের সময় হওয়া; যোহর নামাযের সময়ঃ সূর্য 
ঢলে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং অবশিষ্ট থাকে (সূর্য টলার পর) কোন বস্তর 
ছায়া তার বরাবর হওয়া পর্যন্ত । আসরের নামাযের সময়ঃ কোন বস্তুর ছায়া তার বরাবর হওয়ার 
পর থেকে শুরু হয় এবং উহা দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে । এটা হল আসর নামাযের উত্তম 
সময় । বিশেষ প্রয়োজনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ নামায পড়া যাবে । মাগরিবের সময়ঃ সূর্যাস্তের পর থেকে 
শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অন্তমিত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে । এশার সময়ঃ 
লাল রেখা অস্তমিত হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এ নামাযের সময় প্রলম্বিত। 
রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি এ নামা আদায় করা সম্ভব হয় তবে তা 
উত্তম । বিশেষ প্রয়োজনে এ নামায সুবহে ছাদেক পর্যন্ত পড়া যায়। ফজর নামাযের সময়ঃ সুবহে 
সাদেক (পূর্বাকাশে সাদা রেখা) উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত । (৬) সতর ঢাকা 
(৭) সাধ্যানুযায়ী শরীর, পোষাক এবং নামাযের স্থানকে নাপাকী থেকে পবিত্র করা। (৮) 
সাধ্যানুযায়ী কিবলামুখী হওয়া (৯) নিয়ত করা। 
নামাযের রুকনঃ নামাযের রুকন ১৪টি। ১. ফরয নামাযের ক্ষেত্রে সামর্থ থাকলে দন্ডায়মান 


হওয়া। ২. তাকবীরে তাহরীমা। ৩. সূরা ফাতেহা পাঠ করা। ৪. প্রত্যেক রাকাতে রুকূ* করা । 
৫. রুকু" হতে উঠা । ৬. রুকু" থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো । ৭. সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা 


করা। ৮. দুই সিজদার মাঝে বসা। ৯. শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা। ১০. শেষোক্ত তাশাহ্হুদ 
পাঠ করা। ১১. শেষ তাশাহহুদে নবী (সাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করা । ১২. দু'টি সালাম 
৮577-51-05 2১ 
এই রুকনগুলো ছাড়া নামায বিশুদ্ধ হবে না । ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোন একটি রুকন 
গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। 
নামাযের ওয়াজিবঃ নামাযের ওয়াজিব ৮টিঃ ১. তকবীরে তাহ্রীমা ব্যতীত সমুদয় তাকবীর । 
২. রুকুতে একবার “সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা । ৩. “সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলা 
ইমাম এবং একক ব্যক্তির জন্য ৷ ৪. “রাব্বানা লাকাল হামদ্‌* বলা ইহা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
&. সিজদায় একবার “সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" বলা । ৬. দু'সিজদার মাঝে “রাব্বেগফেরলী' বলা । 
৭. প্রথম তাশহ্হুদের জন্য বসা । ৮. প্রথম তাশহ্হুদ পাঠ করা । 
এই ওয়াজিব কাজগুলোর কোন একটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। 
কিন্তু ভুলক্রমে ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে। 
নামাযের সুন্নাতঃ সুন্নাত দু'প্রকারঃ কর্মগত সুন্নাত, মৌখিক সুন্নাত। সুন্নাত পরিত্যাগ করার কারণে 
নামায বাতিল হয় না- যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে। 
মৌখিক সুন্নাত: ছানার দু'আ পাঠ করা, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পাঠ করা, আমীন বলা এবং 
উচ্চৈঃকষ্ঠের নামাযে জোরে বলা, ফাতিহার পর সহজ সাধ্য স্থান থেকে কুরআনের কিছু আয়াত 
পাঠ করা, ইমাম হলে জোরে কিরাত পাঠ করা (মুক্তাদীর জোরে কিরাত নিষেধ, একক ব্যক্তি 





৯. সতরঃ যে গোপন অঙ্গ প্রকাশিত হলে মানৃষ লজ্জা পায় তাকে সতর বলা হয়। সাত বছর বয়সের বালকের সতর হচ্ছে শুধুমাত্র দু'টি 
লজ্ঞাস্থান। দশ বা ততোর্ধ বয়সের পুরুষের জন্য সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। প্রাপ্ত বয়স্কা স্বাধীন নারীর মুখমন্ডল ও কজি 
পর্যন্ত দু'হাত ব্যতীত সমস্ত শরীর সতর। নামাযের সময় নারীর এই অঙ্গগুলো ঢাকা মাকরূহ । তবে পরপুরুষ সামনে এলে তা ঢাকা 
ওয়াজিব। নারী যদি এমন অবস্থায় নামায পড়ে বা তওয়াফ করে যে তার বাহু বা চুল খোলা রয়েছে, তবে তার ইবাদত বাতিল হবে। 
কঠিন সতর হচ্ছে: সামনের ও পিছনের রাস্তা । নামাযের বাইরে থাকলেও তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব । বিনা প্রয়োজনে তা প্রকাশ করা 
মাকরূহ যদিও অন্ধকারে বা নির্জনে থাকে । 


















স্বাধীন), 'রাব্বানা লাকাল হামদু* বলার পর “হামদান্‌ কাছীরান্‌ তাইয়্যেবান্‌ মুবারাকান্‌ ফীহ্‌ 
মিল্আস্‌ সামাওয়াতি ওয়া মিল্আল্‌ আরযি.. পাঠ করা । সিজদাহ্‌ ও রুকু'তে একবারের বেশী 
তাসবীহ বলা, সালামের পূর্বে দু'আ মাছুরা পাঠ করা । 
কর্মণত সুন্নাতঃ দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর ধারণ করা । 
তাকবীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়া, রুকু" থেকে উঠা এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠে তৃতীয় 
51545 
অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে রাখা। সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাটু, অতঃপর দু'হাত, 
অতঃপর কপাল এবং নাক মাটিতে রাখা । দু'পার্শদেশ হতে উভয় বাহুকে, পেটকে দু'রান থেকে 
এবং দু'রানকে পায়ের নলা থেকে পৃথক রাখা, দু'হাতকে দু'হাটু থেকে পৃথক রাখা, পিছনে দু'পাকে 
মিলিয়ে খাড়া রাখা এবং আঙ্গুল সমূহের নিমনভাগ মাটির সাথে লাগিয়ে রাখা, দু'হাতের আঙ্গুল সমূহ 
একত্রিত করে কাঁধ বরাবর করত্ল বিছিয়ে রাখা । সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় দুহাত দিয়ে 
দু'হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো । দু'সিজদার মাঝে এবং প্রথম তাশাহুদে 'ইফতেরাশ' করা এবং 
শেষ তাশহহুদে “তাওয়ার্রুক' করা । দু'সিজদার মাঝে এবং তাশাহুদে বসার সময় দু'হাতের 
আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিত রেখে হাত দুটিকে দু'রানের উপর বিছিয়ে রাখা । তবে ডান হাতকে 
কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্ুল দ্বারা গোলাকৃতি করবে এবং তর্জনী আঙ্গুল 
খাড়া রেখে দু'আ ও আল্লাহর একত্বাদের সাক্ষ্য দেয়ার সময় তা দ্বারা ইশারা করবে । আর সালাম 
দেয়ার সময় ডান দিকে ও বাম দিকে তাকাবে, প্রথমে ডান দিকে তাকাবে । 
সাহু সিজদাঃ শরীয়ত সম্মত কোন কথা যদি এমন সময় পাঠ করে, যেখানে পাঠ করার অনুমতি 
নেই, তবে সে কারণে সাহু সিজদা করা সুন্নাত। যেমন সিজদায় গিয়ে কুরআন পাঠ করল। 
নামাযের কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করলে সাহু সিজদা করা জায়েয । কিন্তু কয়েকটি স্থানে সাহু 
সিজদা করা ওয়াজিব: যেমন যদি রুকু” বা সিজদা বা কিয়াম বা বসা বৃদ্ধি করে অথবা নামায শেষ 
করার পূর্বেই সালাম ফিরিয়ে দেয়, অথবা এমন কোন ভূল উচ্চারণ করে যাতে অর্থ পরিবর্তন হয়ে 
যায় ৰা কোন ওয়াজিব ছুটে যায় অথবা কোন কাজ বেশী হয়ে গেল এরূপ সন্দেহ হয়। সাহু 
সিজদা ওয়াজেব হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। 

দু"টি সিজদা প্রদানের মাধ্যমে সাহু সিজদা করতে হয়। সাহু সিজদা সালামের পূর্বেও দেয়া 
যায় পরেও দেয়া যায়। সাহু সিজদা করতে যদি ভুলে যায় এবং দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়, তবে তা 
রহিত হয়ে যাবে। 
নামাযের পদ্ধতিঃ নামাযের জন্য কিবলামুখী হয়ে দন্ডায়মান হবে । বলবে “আল্লাহু আকবার” ইমাম 
এই তাকবীর এবং পরবর্তী সমস্ত তাকবীর মুক্তাদীদের শোনানোর জন্য জোরে বলবে, অন্যরা 
নীরবে বলবে । তাকবীর শুরু করার সময় দু'হাত দু'কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে, তারপর ডান 
হাত দিয়ে বাম হাতের কজিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা বুকের উপর স্থাপন করবে । দৃষ্টি থাকবে 
সিজদার স্থানে। তারপর হাদীছে প্রমাণিত যে, কোন একটি ছানা পাঠ করবে। যেমন: 
৯ 41 33 ৭৩ এবি? 4৭ 9৩১ ০৭০ ল৩। ৩৪০০ উচ্চারণ 'সুবহনাকা আন্রাহা ওয়া বিহামদিকা ওয়া 


৫ 


.শায় লিখেছেনঃ হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে । এটাই সুন্নাত সম্মত। কেননা অন্য একটি ছহীহ্‌ হাদীছে বর্ণিত 
হয়েছেঃ তিনি & মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন । (ইবু খ্যায়মা, দারাকৃতনী। হাকিম হাদীছটি বর্ণনা করে তা সহীহ্‌ বলেন ও যাহাবী তাতে 
একমত গোষণ করেন) হাঁটুর আগে হাত রাখার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, মালেক। ইমাম আহ্মাদও অনুরূপ মত 
পোষণ করেছেন। মারওয়াষী মোসায়েল গ্রন্থে) ছহীহ সনদে ইমাম আওয় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “আমি 
লোকদেরকে পেয়েছি তারা হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন ।"- অনুবাদক । 

২ . প্রথম রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানোর পূর্বে জালসা ইস্তেরাহা করা সুন্নাত । অর্থাৎ প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় 
সিজদা থেকে উঠে সামান্য একটু আরাম করে বসে তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানো । (দ্রঃ ছহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হ 
৭৮০) ০5771797255 তে ভর দিয়ে 
উঠতেন। | ছিফাতুছ ছুলাত- আলবানী গৃ: ১৫৪ আরবী! 

. ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসাকে 'ইফতেরাশ* বলা হয় । আর বাম পাকে ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করতঃ 
বাম পাছা দিয়ে যমিনে থেবড়ে বসাকে “তাওয়ার্রুক" বলা হয়। 
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6) ১০২৭ 


তাবারাকাূমুকা ওয়া তা'আলা জাদুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইকুকা। অর্থঃ “হে আল্লাহ! তুমি অতিব পবিত্র, যাবতীয় প্রশ 
তোমারই প্রাপ্য । তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহত্ম ও সম্মান সুউচ্চ । তুমি ছাড়া ইবাদতের 
যোগ্য কোন উপাস্য নেই।” এরপর আউযুবিল্লাহ্‌.. ও বিসমিল্লাহ্‌. পাঠ করবে । (এগুলো নীরবে 
মাঝে নীরবতার সময় উহা পাঠ করে নেয়া, কিন্তু নামায নীরব হলে সূরা ফাতিহা নিজে নিজে পড়ে 
নেয়া ওয়াজিব। এরপর কুরআনের সহজ কোন স্থান থেকে পাঠ করবে । ফজরের নামাযে তেওয়াল 
মুফাচ্ছাল পড়বে (সূরা কফ থেকে নাবা পর্যন্ত সূরাগ্তলোকে তেওয়াল মুফাচ্ছাল বলা হয়) মাগরিবে 
পড়বে কেছারে মুফাচ্ছাল (সুরা “শারাহ্‌' থেকে 'নাস" পর্যন্ত সুরাগুলোকে কেছারে মুফাচ্ছাল বলা 
হয়) পড়বে এবং অন্যান্য নামাযে পড়বে আউসাত মুফাচ্ছাল (সুরা নাযেআত থেকে 'যুহা" পর্যন্ত 
সুরাগ্তলোকে আউসাতে মুফাচ্ছাল বলা হয়)। ইমাম ফজরের নামাযে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম 
দু'রাকাতে জোরে কিরাত পাঠ করবেন। বাকী নামাযে নীরবে কিরাত করবেন। তারপর তাকবীরে 
তাহরিমার মত দু'হাত উত্তোলন করে তাকবীর দিয়ে রুকৃ* করবেন। অতঃপর দু'হাতের আঙ্গুল 
সমূহ ছড়িয়ে দিয়ে তা হাঁটুর উপর রাখবে, পিঠকে প্রশস্ত করে মাথা ও পিঠ বরাবর রাখবে । 
তারপর দু'আ পাঠ করবে; ৮৯৯ ৯১ ০০১ (সুবহনা রাঝীয়াল আধীম) তিনবার । রুকৃ" থেকে মাথা 
উঠাবার সময় পাঠ করবে $4৮ ১৯ %0। ৮০১ (সামিআল্লাহনিমান হামিদা) এই সময়ও তাকবীরে তাহরিমার 
মত দু'হাত উত্তোলন করবে । সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দন্ডায়মান হলে পাঠ করবে; 132 বর 
১ এ গতি ০ 0 5 580 অজি ও 5059 ১০১৪। 5150 ১০১ 92 এ 59৩ 51985 উচ্চারণ 
র নি কাছীরান তাইয়্যেবান দি বিন 
শাইয়িন বাদু'। “হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্যই অধিকহারে বরকত পূর্ণ পবিত্র সমস্ত প্রশংসা । 
তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া ছু অন্য যা কিছু চাও তা 
ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য ।” তারপর তাকবীর বলে সিজদী করবে । দু"পার্শদেশ হতে উভয় 
বাহুকে, পেটকে দু'উরু থেকে পৃথক রাখবে, দু'হাতকে কাঁধ বরাবর রাখবে । পিছনের দু*পাকে 
মিলিয়ে খাড়া রাখবে এবং আঙ্গুল সমূহের নিযনভাগ মাটির সাথে লাগিয়ে তা কিবলামুখী রাখার 
চেষ্টা করবে। তারপর তিনবার পাঠ করবে: ০৭ $) ০০- (সুবহানা রাবিয্াম আ'লা) তাছাড়া হাদীছে 
প্রমাণিত যে কোন দু'আ বা নিজ ইচ্ছামত যে কোন দু'আ পাঠ করতে পারবে। তারপর তাকবীর 
দিয়ে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া 
রেখে আঙ্গুল সমূহ বাঁকা করে কিবলামুখী রাখবে! অথবা দু'পা খাড়া রেখে আঙ্গুল সমূহ কিবলার 
4 7007875 ভো হি দেনা (রাবেগৃফেরনী) দু'বার । 
করলে এ দু'আও পড়তে পারে: ৬০৯9 ৬9 ৮০১)১ ৪৮৯19 ৬৯৮৮) ৬ ১৪৮ ৩5 
বোন পারা, ওয়াজবুরনী, ওয়ার ফা'নী, ওয়ার যুকণী, ওয়াহদেনী। অর্থঃ হে টনিহাঅেরিনি রিতা 
তারপর প্রথম সিজদার মত দ্বিতীয় সিজদা করবে । তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে এবং পায়ের উপর ভর 
দিয়ে সোজা উঠে দীড়াবে। এরপর প্রথম রাকাতের মত দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। দু'রাকাত শেষ 
হলে তাশাহুদ পড়ার জন্য ইফতেরাশ করে বসবে । ডান হাতকে ডান রানের উপর এবং বাম হাতকে 
বাম রানের উপর বিছিয়ে রাখবে। ডান হাতকে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে মধ্যমা ও 
দ্বারা গোলাকৃতি করবে এবং তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রেখে তা দ্বারা ইশারা করবে এবং পাঠ 
ক্রবে: ১৫ 57 ০৩১১০ 4৬ 5? ৪0 ৮৮১১ জা ৬ ৪০ টন ০০০ ০০9 4 ০৬ 
4550) ০১৩৪14৩০০19 &|। এ 41 351 ০৫ ০90 41 আত্তাহিয্যাতু লিল্লাহি ওয়াম্‌ সালাওয়াতু ওয়াত 
তাইযেবাতু আমু মালমু আলাইকা আইযুহন নাঝিয ওয় রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহ, আস্‌ সালামু আলাইনা ওয়া আলা ঈবাদিা্‌ মালেইীন। অর্থঃ 
সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক এবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য ৷ হে নবী! আপনার 
প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ কর্মশীল 
বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। 
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ঢাল্লানাু আলাইহি ওয়া সন্লাম) তার বান্দা ও রাসুল ।” 






এরপর নামায তিন রাকাত বা চার রাকাত বিশিষ্ট হলে তাকবীর দিয়ে উঠে দাঁড়াবে । বাকী নামায 
পূর্বের নিয়মে পড়বে । কিন্ত এ রাকাতগুলোতে জোরে কেরাত পড়বে না। শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা 
পাঠ করবে । অতঃপর শেষ তাশাহুদে তাওয়ার্রুক করে বসবে । বাম পাকে ডান পায়ের নীচে 
দিয়ে বের করতঃ বাম নিতম্ব দিয়ে যমিনে থেবড়ে বসাকে “তাওয়ার্রুক' বলা হয়। (যে নামাযে 
দু'বার তাশাহুদ আছে, তার শেষ তাশাহুদে তাওয়ার্রুক করবে ।) তারপর প্রথমে যে তাশাহুদ 
পাঠ করেছিল তা পাঠ করবে এবং দরূদ পাঠ করবে: . ৰ সা 
১৪০ ১৩০৮ ৩৪ লিটা] এ ৬৩) লিটা? এ তিক তে ৮৯০ 0 ৬৪০ ১৩০০ ৩৩ ৫৩ পা 
আলা সপ এ] লেইিঠি! তা ৩৬) শেক্া9] এ৪ 59 ও সপ ০ ৬৪১ ১০০ ৪ ৪১৫০০ 
আল্লাহুম্মা সাঁললি আলা মুহামমাদ্‌ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাললায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইননাকা হামীদুম্‌ মাজীদ । আল্লাহুম্মা 
বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আনি মুহাম্মাদ, কামা বারাক্তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইনলাক হামীদুম মাজীদ। 
অর্থঃ “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তার পরিবারের উপর এঁরূপ রহমত নাধিল কর যেরূপ 
নাঘিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তার পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। 
হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তার পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত 
নাধিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তার পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। 
এরপর এই দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত: , ড়া চি হাটি 
০৬০ ভে এও 225 ০০০৩ জ্ 2 09 3৫ আনত 23 পথ আনত 2 ৩৪ ১১৭ জা ৮0 
উদ অন উদ ডি দয রী নি নানি তিনি বা জন পি বিল 
৷ অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি হতে, 
জাহান্নামের শাস্তি হতে জীবনের ও মরণ কালীন ফিতনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে এবং দাজ্জালের 
ফিতনা (অনিষ্ট) হতে ।” (বুখারী) এছাড়া প্রমাণিত আরো বিভিন্ন দু'আ পড়তে পারে । অতঃপর 
দু'দিকে সালাম দিবে । প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে: আস্‌ সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহ্‌ তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলবে। সালামের পর যে সমস্ত যিকির 
বর্ণিত হয়েছে তা পাঠ করা সুন্নাত। 
অসুস্থ ব্যক্তির নামাযঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যদি অসুখ বেড়ে যায় বা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে 
অক্ষম হয় তবে বসে বসে নামায আদায় করবে । বসে না পারলে পার্শদেশে শুয়ে নামায আদায় 


» সালাম ফেরানোর পর নিয় লিখিত নিয়মে যিকির পাঠ করবেঃ 
১) তিনবার আস্তাগফেরুল্াহ্‌ বলবে । , .. তি 

২) তারপর বলবেঃ ৮751) ০১ দখা ১ ৮5 ০59৬ (১৩০) ৪০ (৯) ০1 ৮৪0। উচ্চারণ আল্লামা আস্তাস্সালাম ওয়ামিন কাম্সালাম 
তাবারাকতা ইয়া যালুজালানে গাল ইকরাম .. টা রা? দা 
৩),১-% 32801 31 41 3445 31283) ০৮ 3223 5৮৯০5 ৩ 28? সত ১ ৬৬৭ এ 4 ৬৪০৪ এ ৮৮০ &0 31413 
9১501 06 99 চে 4 ০5০৬০ ০ 3 013 তথা পির 81 419 28 4 84 3 উচ্চারণ লা-ইলাহা ইরা ওয়াদা লা শারীকা 
লাহ লাহদ্‌ মুলক ওরালান্‌ হামদ, ও়াছওয়া আল কুলি শাইযিন কাদীর।'লা হাওলা ওয়ালা কুওয্যতা ইন বশলাহ, লা-ইলাহা ইলা ওয়ালা ন'বদ ইল ইয়া লন্নিমাতু ওয়ালা ফায গ়ালাহছ 
ছানাউল্‌ হাসানু, লা-ইলাহা ইনলা্লা মুখলেসীনা লাহ্‌দীন্‌ য়ালাও কারেহাল কাফেরন। অর্থঃ “আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তার কোন শরীক 
নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা । তিনি সকল বন্তর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত 
থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। আর আমরা তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত করি 
না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত নেয়ামত, তারই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা, আর তারই জন্য উত্তম স্ততি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক 
উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা ধর্ম পালন করি একনিষ্ঠভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে ।” 

৪) (৭ 5 প্রা 5 ৬4 ০ এ ০৮0 রন এ ৮৩২ ৮ আল্লাহুম্মা লা-মা-নেআ লেমা আত্তায়তা ওয়ালা মু'তিয়া 
ল্মো মানা'তা ওয়ালী ইয়ানফাউ যাল জান্দি মিন্কাল জীদ্দু। অর্থঃ “হে আল্লাহ্‌! আপনি যা দান করেন তা রোধকারী কেউ 
নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আপনার নিকট থেকে কোন 
উপকার আদায় করে দিতে পারে না।” 

€) এরপর দশবার পাঠ করবে: লাইলহা ইরা গহনা লা শরীক! লা, লাহদ্‌ মূলক ও়ালাল হামদ, হা আলা বুনি শন কাদীর। 

৬) তারপর “সুবহা-নাল্লাহ' বলবে ৩৩ বার, “আলহামদুলিল্লাহ বলবে ৩৩ বার এবং “আল্লাহু আক্বার' বলবে ৩৩ বার এবং 
একশত পূর্ণ করার জন্য বলবে: ৮৮৬ 5৪৯ 35 ৩ 5৯3 এ এ2 ৬৬ এ এ ৬৪০০ ০৮৩ ৭১411 

৭) এরপর আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে । রর রি 

৮) আর প্রত্যেক নামাযের পর একবার করে পাঠ করবে: সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। তবে ফজর ও মাগরিব 
নামাযের পর সুরাগুলো তিনবার করে পাঠ করবে । 

















করবে । এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে নামায পড়বে । রুকু'-সিজদা 
করতে অপারগ হলে, তার জন্য চোখ দ্বারা ইশারা করবে । (কিন্ত বালিশ বা টেবিলের উপর সিজদা 
দেয়া জায়েয নয়।) অসুস্থ অবস্থায় কোন নামায ছুটে গেলে তা কাযা আদায় করবে। সময়মত 
সকল নামায আদায় করা কষ্টকর হলে দু'নামাযকে একত্রিত আদায় করবে । যোহর-আছর এক 
সাথে এবং মাগরিব-এশা এক সাথে আদায় করবে । আর ফজর নামায যথাসময়ে আদায় করবে। 
মুসাফিরের নামাযঃ (৮০) কি. মি. বা তার চাইতে বেশী দূরত্বে বৈধ কোন কাজে সফর করলে 
নামায কসর করবে । চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে দু'রাকাত করে আদায় করবে । সফর অবস্থায় 
কোন স্থানে চার দিনের বেশী অবস্থান করার নিয়ত করলে, সেখানে পৌঁছার পর থেকেই নামায 
পূর্ণ পড়বে- কসর করবে না। মুসাফির যদি মুক্বীমের পিছনে নামায আদায় করে, বা মুকীম 
অবস্থায় ভূলে যাওয়া নামায সফরে গিয়ে মনে পড়ে অথবা তার বিপরীত (সফরের ভুলে যাওয়া 
নামায মুকীম হওয়ার পর মনে পড়ে) তবে এসকল অবস্থায় নামায পূর্ণ পড়বে- কসর করবে না। 
মুসাফিরের নামায পূর্ণ পড়াও জায়েয, তবে কসর করে পড়াই উত্তম। 

জুমআর নামাযঃ জুমআর নামায যোহর নামাযের চাইতে উত্তম । জুমআ একটি আলাদা নামায। 
এটা যোহর নামাযের পরিবর্তে তার অর্ধেক নামায নয়। তাই জুমআর নামায চার রাকাত পড়া 
জায়েয নয় । যোহরের নিয়তে পড়লেও জুমআর নামায আদায় হবে না। জুমআর ঘ্রামাষের সাথে 
আছরকে একত্রিত করে পড়া যাবে না- যদিও একত্রিত পড়ার কারণ পাওয়া যায় । 

বিতর নামাযঃ এ নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা- ওয়াজিব নয়। এর সময় হচ্ছে: এশার নামাযের পর 
থেকে ফজরের পূর্ব পর্ষস্ত। তবে শেষ রাতে পড়া উত্তম। বিতর নামায সর্বনিম্ন এক রাকাত এবং 
সর্বোচ্চ ১১ রাকাত পড়া যায়। প্রতি দু'রাকাত পড়ে সালাম ফেরাবে । এ নিয়মই হচ্ছে উত্তম । অথবা 
একসাথে চার বা ছয় বা আট রাকাত পড়বে । তারপর এক রাকাত বিতর পড়বে । অথবা তিন বা 
পাঁচ বা সাত ব্রা নয় এক সাথে পড়বে। সর্বনিম্ন উত্তম বিতর হচ্ছে তিন রাকাত নামায দু'সালামে 
আদায় করা । এ সময় সুন্নাত হচ্ছে প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে কাফেরন এবং 
তৃতীয় রাকাতে ইখলাস পাঠ করা । বিতরের পর বসে বসে দু'রাকাত নামায পড়া জায়েয । 
জানাযা নামাযঃ কোন মুসলমান মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, জানাযা 
নামায পড়া ও তাকে বহণ করে দীফন করা ফরযে কেফায়া। তবে ধর্ম যুদ্ধে নিহত শহীদকে 
গোসল ও কাফন পরানো ব্যতীতই দাফন করতে হবে। তার জানাযা নামায পড়া জায়েয । সে যে 
অবস্থায় ও যে কাপড়ে থাকবে সেভাবেই তাকে দাফন করবে । পুরুষকে তিনটি সাদা কাপড়ে 
কাফন পরাবে আর নারীকে পাঁচটি কাপড়ে । লুঙ্গি যা নীচের দিকে থাকবে, খেমার বা ওড়না যা 
দিয়ে মাথা ঢাঁকবে, কামীছ (জামা) এবং দু"টি বড় লেফাফা বা কাপড়। (অবশ্য তিন কাপড়েও 
তাকে কাফন দেয়া জায়েষ)। 

জানাযা পড়ানোর জন্য সুন্নাত হচ্ছে ইমাম ও একক ব্যক্তি পুরুষের বুক বরাবর এবং নারীর 
মধ্যস্থান বরাবর দাঁড়াবে। চার তাকবীরে জানাযা পড়বে । প্রতি তাকবীরের সাথে দু'হাত উত্তোলন 
করবে । প্রথমবার তাকবীর দিয়ে নীরবে আউযুবিল্লাহ্‌... বিস্মিল্লাহ.. বলে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ 
করবে । তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরুদে ইবরাহীম পাঠ করবে। এরপর তৃতীয় তাকবীর প্রদান 
করে জানাযার দু'আ পড়বে । তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সামান্য একটু চুপ সালাম ফেরাবে। 
কবরকে অর্ধ হাতের অধিক উঁচু করা হারাম । এমনিভাবে কবরে ঘর তৈরী করে তা চুনকাম 
করা, চুম্বন করা, আতর-সুগন্ধি মাখানো, কোন কিছু লিখা, কবরের উপর বসা বা হেঁটে যাওয়া 


১. কমপক্ষে তিনজন মানুষের উপস্থিতিতে জুমআর নামায আদায় করা যায়। উচ্চকন্ঠে ক্রোতের মাধ্যমে জুমআর নামায দু'রাকাত 
আদায় করতে হয়। এ নামাযের আগে দুটি খুতবা প্রদান করা ওয়াজিব । কুরআন ও হাদীছ থেকে নিজ ভাষায় খুতবা প্রদান করা 
উত্তম। এই খুতবা শোনা মুক্তাদীদের উপর ওয়াজিব, এসময় কথা বললে, জুমআর ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে । জুমআর নামাযের 
পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায ছাড়া নির্ধারিত কোন সুন্নাত নেই, পরে দু'রাকাত বা চার রাকাত সুন্নাত পড়বে ।- অনুবাদক 

২ . দু'আ কুনুত বিতর নামাষের জন্য আবশ্যক নয়। জানা থাকলে পড়া মুস্তাহাব; অন্যথায় নয়। রুকুর আগে বা পরে যে কোন সময় দু'আ কুনৃত 
পাঠ করা যায়। দু'হাত তুলে একাকী থাকলেও উচ্চস্বরে এ দু'আ পড়া যায়। তবে এর জন্য উল্টা তাকবীর দেয়া বিধিসম্মত নয়। অনুরূপভাবে 
বিতর নামাযকে মাগরিবের মত করে পড়াও জায়েয নয়। 















ইত্যাদি সবকিছু হারাম । এমনিভাবে কবরকে আলোকিত করা, তওয়াফ করা, তার উপর ঘর বা 
মসজিদ তৈরী করা অথবা মৃতকে মসজিদে দাফন করা হারাম । কবরের উপর গম্বুজ নিমর্ণ করা 
হলে তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব । 
ঈং শোকবাণীর ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তবে মৃতের পরিবারকে শোক বার্তা জানানোর 
সময় এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাত: উচ্চারণ ইন্না িললাহি মা আখাযা ওয়া লাই মা আ'তা, ওয়া বুনপা শাইয়িন ঈনদাই বি আজালিন্‌ 
মূসাম্মা ফাস্বির্‌ ওয়াহ্তাসিব। “নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যা নেন এবং দেন তার অধিকারী একমাত্র তিনিই । তার 
নিকট প্রতিটি বন্তর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তাই তুমি ধৈর্ধ্য ধারণ কর এবং আল্লাহর নিকট 
থেকে এর, প্রতিদান প্রার্থনা কর।” (বুখারী ও মুসলিম) তাছাড়া একথাও বলতে পারেঃ “আল্লাহ্‌ 
আপনাকে বিরাট পুরস্কার দিন এবং আপনার শোককে শান্তিময় করুন এবং আপনার মৃত ব্যক্তিকে 
ক্ষমা করুন। কোন মুসলমানের কাফের আত্মীয় মৃত্যু বরণ করলে তাকে শোক জানানোর সময় 
বলবেঃ “আল্লাহ্‌ আপনাকে বিরাট পুরস্কার দিন এবং আপনার শোককে শান্তিময় করুন।” 
কাফেরের মুসলিম আত্মীয় মৃত্যু বরণ করলে তাকে শোকবাণী দেয়া জায়েয নয়। 
স্₹ কোন মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, তার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন 
করবে, তবে এ বিষয়ে সতর্ক করে তাদেরকে ওছীয়ত করা ওয়াজিব । অন্যথায় তাদের ক্রন্দনের 
কারণে তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে । 
ঈ ইমাম শাফেয়ী (রেহঃ) বলেন, শোকবার্তা নেয়ার জন্য বসে থাকা মাকরূহ । অর্থাৎ মানুষের শোক 
বার্তা গ্রহণ করার জন্য মৃতের বাড়ীতে পরিবারের লোকজন একত্রিত হওয়া নাজায়েয । বরং নারী-পুরুষ 
প্রত্যেকে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, কারো শোক জানানোর অপেক্ষায় বসে থাকবে না। 
সঈ প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে মৃতের পরিবারের জন্য প্রেরণ করা সুন্নাত। কিন্তু 
তর বাড়ীতে সমাগত লোকদের জন্য খানা-পিনার আয়োজন করা বা তাদের নিকট থেকে খানা- 
পনা খাওয়া প্রভৃতি মাকরুহ । 
ঈ সফর না করে যে কোন মুসলমানের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত । কাফেরের কবরও যিয়ারত করা 
বৈধ কিন্তু তার জন্য দু'আ করা যাবে না।) এমনিভাবে কোন কাফেরকে কোন মুসলমানের কবর 
যিয়ারত করতে নিষেধ করা যাবে না। (হতে পারে সে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে ।) ,. 
ঈ্ঈ গোরস্থানে প্রবেশ করে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এরূপ দু'আ. পাঠ ক্রা সুন্নাত: .১১ ৮৪ ০41 
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৯১০৫ 509 ৮৯৯ ০৯৩ ও ৮৬1 +৩। উঠার? আদ্সলমু আলাইকুম আহার মদ মুনা ওল মুনিম, 
ও ইন শতননহ বিকৃম লানাফিক, যারা মসতাক্দেমীন দান মদ্তা খন, না্আনু্লহা লনা ও লবমুন্‌ আফিযাতা, আল্লামা া 
তাহরিমূনা আজরাহ্ম ওয়ালা তুলা বা'দাইম, ওয়াগৃফির্‌ লানা ওয়া লাইম। অর্থ: “হে কবরের অধিবাসী মুমিনগণ! অথবা 
বলবে: হে কবরের মু'মিন মুসলিম অধিবাসীগণ! আপনাদের প্রতি শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। নিশ্চয় 
আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো ইনশাআল্লাহ্‌ । আমাদের মধ্যে যারা আগে চলে গেছেন 
এবং যারা পরে যাবেন তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ দয়া করুন। আমরা আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য 
আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে তাদের ছওয়াব হতে বঞ্চিত 
করবেন না এবং তাদের মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না। আর আমাদের ও তাদেরকে 
ক্ষমা করুন ।' (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) ১ 
দু'ঈদের নামাযঃ ঈদের নামায ফরযে কেফায়া- | উহার সময় হচ্ছে চাশত নামাযের সময় । সূর্য 
পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর যদি ঈদ সম্পর্কে জানা যায়, তবে পরবর্তী দিন এ নামাযের কাযা 
আদায় করতে হবে । এ নামায প্রতিষ্ঠিত করার শর্তসমূহ জুমআর মতই । তবে ঈদের নামাযে খুতবার 
শর্ত নেই। ঈদগাহে নামায পড়লে আগে-পরে কোন নফল-সুন্নাত নামায পড়তে হবে না। (কিন্ত 
মসজিদে পড়লে বসার পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়বে ।) ঈদের নামাযের পদ্ধতি: 
ঈদের নামায দু'রাকাত। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর আউযুবিল্লাহ্‌.. বলার আগে 





১. (অধিকাংশের মতে ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, কতিপয় মুহাকেকীন ইহাকে ওয়াজিবও বলেছেন ।) 


টি ৩ 





র র কাতর পর পথ রাকাত সুরা আলা 
(সাব্রেহিস্মা রাব্বিকাল্‌ আ'লা...) পাঠ করবে। দ্বিত রাকাতে সুরা গাশিয়া পাঠ করবে। নামায 
নীিতাত লিট দি নিউ উহা উট এ ইন উন আটা 
সুন্নাত। ঈদের নামায যদি সাধারণ নফল নামাযের মত পড়ে, তাও জায়েয আছে। কেননা অতিরিক্ত 
তাকবীর সমূহ সুন্নাত। 

সূর্ধ অথবা চন্দ্র গ্রহণের নামাযঃ এ নামায আদায় করা সুন্নীত। এর সময় হচ্ছে সূর্য বা চন্দ্রের হণ 
শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত । গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে এ নামায কাযা আদায় করতে হবে 
না। দু'রাকাতের মাধ্যমে এ নামায আদায় করতে হয়। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহার পর দীর্ঘ একটি 
সুরা পাঠ করবে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকৃ" করবে। রুকু" থেকে মাথা উঠিয়ে 
রাব্বানা ... . ইত্যাদি বলে সেজদা করবে না; বরং আবার হাত বেঁধে সূরা ফাতিহা পড়বে ও দীর্ঘ একটি 
সুরাপাঠ কুরবে। তারপর দীর্ঘ সমু খুরে রুকু করবে। রুকু" থেকে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহ্‌... 

. ইত্যাদি বলে যথানিয়মে দীর্ঘ সময় ধরে দু'টি সেজদা করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত 

উনি টিউন টিনটিন 
পূর্বে নামাযে প্রবেশ করতে না পারে, ত মু 5 125 

ই্তেসূকা ববৃষ্টি প্রার্থনার) নামাষঃ দুর্ভিক্ষ, খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ইস্তেসকার নামায পড়া 
সুন্নাত। এ নামাযের সময়, পদ্ধতি ও বিধান' ঈদের নামাযের মতই । তবে এ নামাযের পর একটি 
মাত্র খুতবা প্রদান করবে। সুন্নাত হচ্ছে অবস্থা পরিবর্তনের আশায় প্রত্যেক মুছন্লী নিজের গায়ের 
চাদর (পোষাক) উল্টিয়ে পরবে। 

স্ঈ নফল নামাযঃ নবী (সযালাহ অলাইহি ও সল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি প্রতিদিন 
ফরয ছাড়া ১২ রাকাত (সুন্নাত) নামায পড়তেন । উহা হচ্ছেঃ ফজরের পূর্বে দু'রাকাত, যোহরের পূর্বে 
(২+২) চার রাকাত পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পর দু'রাকাত এবং এশার পর দু'রাকাত। এ ছাড়া 
নবী (সল্লারহু আলাইহি ওয়া সন্লাম) থেকে আরো অনেক নফল নামাষের কথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছেঃ 
যেমন আছরের পূর্বে চার রাকাত । মাগরিবের আযানের পর দু'রাকাত, বিতর নামাযের পর দু'রাকাত। 
নামাযের নিষিদ্ধ সময়ঃ যে সকল সময়ে নামায পড়া নিষেধ প্রমাণিত হয়েছে, সে সময় সাধারণ 
নফল নামায পড়া হারাম। সময়গুলো হচ্ছে, (১) ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে এক তীর 
পরিমাণ সূর্য উঠা পর্যন্ত। (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকার সময়- পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার 
পূর্বে। (৩) আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু যে সমস্ত নামাযের কারণ আছে তা এই 
সময়গুলোতে পড়া জায়েয । যেমন: তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত, ফজরের 
দু রাকাত সুন্নাত, জানাযার নামায, ত জা তেলাওয়াত ও শুকরিয়ার সেজদা । 

সং 16টি উিটি উহা 
পছন্দনীয় স্থান। মসজিদের মধ্যে গান, বাদ্য, হাততালি, অবৈধ কবিতা আবৃক্তি নারী-পুরুষ সংমিশ্রণ, সহবাস, 
বেচা-কেনা ইত্যাদি হারাম। কেউ বেচা-কেনা করলে 'আল্লাহ্‌ যেন তোমাকে ব্যবসায় লাভবান না করেন' 
এরূপ বলা সুন্নাত। হারানো বন্ত মসজিদে খোঁজ করা বা ঘোষণা দেয়া হারাম । কাউকে খোঁজাখুজি করতে 
শুনলে তাকে এরূপ বলা সুন্নাত: 'আল্লাহ তোমাকে যেন জিনিসটি ফেরত না দেন।” মসজিদের মধ্যে যে সমস্ত 
কাজ করা বৈধ: যেমন শিশুদের শিক্ষা দান- যদি তাদের থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, বিবাহের 
আকদ করা, বিচার-ফায়সালা, বৈধ কবিতা পাঠ, ই'তিকাফ প্রভৃতির সময় নিদ্রা যাওয়া, মেহমানের রাররি 
যাপন, রুগীর অবস্থান, দুপুরে নিদ্রা গ্রভৃতি। মসজিদের মধ্যে অনর্থক কথা-কাজ, ঝগড়া-ফাসাদ, অতিরিক্ত 
কথা, উচচৈকষ্ঠে চিৎকার, বিনা প্রয়োজনে পারাপারের রাস্তা বানানো ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা সুন্নাত। 
মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী অতিরিক্ত কথা-বার্তা বলা মাকরূহ । বিবাহ বা শোকানুষ্ঠান বা অন্য কোন কারণে 
মসজিদের কার্পেট, বাতি বা কারেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। 





যাকাতের প্রকারভেদঃ চার প্রকার সম্পদে যাকাত আবশ্যক প্রথমঃ চতুস্পদ জন্ত। দ্বিতীয়ঃ 
যমিন থেকে প্রাপ্য সম্পদ । তৃতীয়ঃ মূল্যবান বস্তু চতুর্থ ব্যবসায়িক পণ্য । 

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তঃ শর্ত পূর্ণ না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। প্রথমতঃ 
মুসলামান হওয়া দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন হওয়া তৃতীয়তঃ সম্পদ নেছাব পরিমাণ হওয়া চতুর্থতঃ সম্পদে পূর্ণ 
মালিকানা থাকা পঞ্চমতঃ বছর পূর্ণ হওয়া । যমিন থেকে প্রাপ্য সম্পদে শেষের শর্তটি প্রজোয্য নয়। 
চতুষ্পদ জন্তর যাকাতঃ চতুষ্পদ জন্ত তিনভাগে বিভক্তঃ উট, গরু ছাগল । এসব পশুতে যাকাতের 
শর্ত হচ্ছে দু”টিঃ ১) পশুগ্তলো সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে খাবে । ২) উহা 
বংশ বৃদ্ধির জন্য রাখা হবে। অবশ্য ব্যবসার জন্য তা প্রস্তুত করা হলে তাতে ব্যবসা পণ্যের ন্যায় 
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১২০ এর বেশী উট হলে প্রতি পঞ্চাশটি উটে ১টি হি্কাহ যাকাত দিতে হবে। আর প্রতি চন্লিশটিতে একটি বিনতে লাবৃন দিতে হবে। 
বিনতে মাখাযঃ এক বছর বয়সের উটনী, বিনতে লাবুনঃ দু'বছরের উটনী, হিক্কাহঃ তিন বছরের উটনী, জাযাআঃ চার বছরের উটনী। 
গরুর যাকাতঃ 











সংখ্যাঃ ১-২৯ গরু ৩০-৩৯ ৪০-৫০ 
যাকাতের পরিমাণ । যাকাত নেই ! তাবী” বা তাবীআ মুসিন্ন বা মুসীন্না 
ঘাটের আঁধক গরু হলে প্রীতি ৩০টতে একটি তাবীআা জার গর চন্শীটিতে একটি মুসন যাকাত 'দিবে। 
তাবী"; পূর্ণ এক বছর বয়সের বাছুর, তাবীআঃ পূর্ণ এক বছরের গাতী, মুসিননঃ পূর্ণ দুবছরের বাছুর, মুসিননাঃ পূর্ণ দু'বছরের গাতী। 
ছাগলের যাকাতঃ 











১২১-২০০ ২০১-৩৯৯ 
র পরি যাকাত নেই দু'টি ছাগল : তিনটি ছাগল 
ছাগলের সংখ্যা 8০০ বা ততোধিক হলে, গ্রত্যেক ১০০টিতে ১টি ছাগল। নিন লিখিত ছাগল যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে নাঃ গাঁঠা, 
বৃদ্ধ, কানা, বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে এমন ববরী, গর্ভবতী এবং গালের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছাগ্রল। ছাগল যদি ভেড়া হয়, তবে তার 
বয়স ছয় মাস হতে হবে। আর সাধারণ ছাগল হলে ১বছর হতে হবে। 
যমিন থেকে উৎপাদিত সম্পদের যাকাতঃ 
যমিন থেকে উৎপন্ন শষ্যে ও ফলমুলে তিনটি শর্তে যাকাত ওয়াজিবঃ (১) যে সমস্ত শস্য দানা 
ও ফল-মূল ওজন ও গুদাম জাত করা যায় । যেমন: শস্য দানার মধ্যে যব ও গম এবং ফল-মূলের 
মধ্যে আঙ্গুর ও খেজুর । কিন্ত যা ওজন করা যায় না ও গুদামজাত করা যায় না যেমন: শাক-সজি 
প্রভৃতি, তাতে যাকাত নেই। (২) নেছাব পরিমাণ হওয়া। আর শস্যের নেছাব হচ্ছে, ৬৫৩ 
কেগজিঃ বা তার চাইতে বেশী । (৩) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় ফসলের মালিক হওয়া । আর 
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় হচ্ছে, উহা খাওয়ার উপযুক্ত হওয়া । ফলের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার 
চিহ্ন হচ্ছে লাল বা হলুদ রং ধারণ করা । আর শস্য দানার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে, দানা 
শক্ত ও শুকনা হওয়া । 




















যমিন থেকে উৎপন্ন শষ্যে ও ফলমুলে যাকাতের পরিমাণ: পানি সেচের পরিশ্রম ব্যতীত- যেমন 
বৃষ্টি বা নদীর পানিতে- ফসল উৎপন্ন হলে উশর (১০%) যাকাত দিতে হবে। কিন্তু কষ্ট ও পরিশ্রম 
করে কুপ বা টিউবওয়েল বা মেশিন দ্বারা পানি সেচের মাধ্যমে যদি ফসল উৎপন্ন হয়, তবে তাতে 
উশরের অর্ধেক (6%) যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি কিছু সময় সেচের মাধ্যমে ও কিছু সময় 
বিনা সেচে উৎপাদিত হয়, তবে অধিকাংশের হিসেবে যাকাত দিবে । সেচের মাধ্যমে কতদিন আর 
বিনা সেচে কতদিন তার হিসেবে যাকাত দিবে । 

মূল্যবান বস্তর যাকাতঃ মূল্যবান বস্ত দু'ভাগে বিভক্তঃ €১) স্বর্ণ: ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ না হলে তাতে 
কোন যাকাত নেই। (২) রৌপ্য: ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য না হলে তাতে কোন যাকাত নেই। নগদ অর্থ 
ও কাগজের মুদ্রা যদি যাকাত ফরয হওয়ার সময় স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটির সর্বনিম্ন মূল্য 
পরিমাণ হয়, তবে তাতে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যে যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে, চল্লিশ 
ভাগের একভাগ বা আড়াই শতাংশ (২,৫%)। 

ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত বৈধ গয়নাতে কোন যাকাত নেই। কিন্তু ভাড়া ও সম্পদ হিসেবে 
রাখার জন্য হলে তাতে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ-রৌপ্যের গয়না ব্যবহারের যে সাধারণ প্রচলন 
আছে, তাই নারীদের জন্য বৈধ । বাসন-পাত্রে সামান্য রৌপ্য ব্যবহার বৈধ । পুরুষের জন্য সামান্য 
রৌপ্য আংটি বা চশমায় ব্যবহার করা বৈধ । কিন্তু সামান্য স্বর্ণ ও বাসন-পাত্রে ব্যবহার করা হারাম । 
আর পুরুষের জন্য সামান্য স্বর্ণ অন্য বস্তুর পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয । যেমন, জামার 
বোতাম, দাঁতের বাঁধন ইত্যাদি । তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন কোন ক্রমেই নারীর সাথে 
সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়। 

কারো নিকট যদি এমন সম্পদ থাকে যা বাড়ে ও কমে, আর প্রত্যেক সম্পদের বছর পূর্ণ হলে 
আলাদা আলাদাভাবে যাকাত বের করা দুক্কর হয়, তবে বছরের মধ্যে যে কোন একটি দিন নির্দিষ্ট 
করে দেখবে সে দিন তার নিকট কত সম্পদ আছে, তা থেকে (২,৫%) যাকাত বের করে দিবে- 
যদিও কিছু সম্পদে বছর পূর্ণ না হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই । বেতনের টাকা, বাড়ী, দোকান, 
যমিন ইত্যাদি ভাড়ার টাকা থেকে কিছু সঞ্চিত না থাকলে, তাতে যাকাত নেই- যদিও তা পরিমাণে 
বেশী হয়। কিন্ত যা সঞ্চিত করে রাখা হবে, তাতে বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু 
প্রতিবারের সঞ্চিত টাকার হিসাব যদি আলাদাভাবে রাখা সম্ভব না হয়, তবে পূর্বের নিয়মে বছরের 
যে কোন এক সময় সম্পূর্ণ সঞ্চিত অর্থের যাকাত বের করে দিবে । 

খণের যাকাতঃ সম্পদ যদি খণ হিসেবে কোন ধনী লোকের কাছে থাকে অথবা এমন স্থানে 
থাকে যেখান থেকে তা সহজেই পাওয়া যাবে, তবে তা হাতে পাওয়ার পর বিগত সবগুলো বছরের 
যাকাত দিবে- তা যতই বেশী হোক। কিন্তু তা যদি পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয় যেমন কোন অভাবী 
লোকের কাছে খণ থাকে, তবে তাতে কোন যাকাত নেই । কেননা সে তো তা ব্যবহার করতে সক্ষম 
নয়। 

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাতঃ চারটি শর্ত পূর্ণ না হলে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত নেই: (১) পণ্যের 
মালিক হওয়া (২) উহা দ্বারা ব্যবসার উদ্দেশ্য করা €৩) সম্পূর্ণ পণ্যের মূল্য যাকাতের নেসাব 
পরিমাণ হওয়া । আর উহা হচ্ছে, স্বর্ণ বা রৌপ্যের মধ্যে যে কোন একটির সর্বনিগ্ন মূল্য পরিমাণ 
(৪) বছর পূর্ণ হওয়া। এই চারটি শর্ত পূর্ণ হলে, পণ্যের মূল্য থেকে যাকাত বের করতে হবে। 
যদি তার নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য বা নগদ অর্থ থাকে, তবে তা ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যের সাথে 
একত্রিত করে নেসাব পূর্ণ করবে । ব্যবসায়িক পণ্য যদি ব্যবহারের নিয়তে রাখা হয়, যেমন: 
কাপড়, বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি তবে তাতে যাকাত নেই । আবার যদি তাতে ব্যবসার নিয়ত করে, 
তবে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে। 


১ , ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাবঃ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্য সমপরিমাণ অর্থ । দু'টির মধ্যে যার মুল্য কম তার মূল্য 
বরাবর হলেই যাকাত বের করবে । 





যাকাতুল ফিতর (ফিতরা)ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফিতরা আদায় করা ফরয ঈদের রাতে 
এবং ঈদের দিন নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত সম্পদ যদি তার কাছে থাকে, 
তবে তাকে ফিতরা দিতে হবে। এর পরিমাণ হচ্ছে: নারী-পুরুষ প্রত্যেক লোকের পক্ষ থেকে 
এলাকার প্রধান খাদ্য থেকে সোয়া দু'কিলো পরিমাণ । ঈদের রাতে যদি এমন লোকের মালিকানা 
অর্জিত হয় যার ভরণ-পোষণ তার উপর আবশ্যক (যেমন, কৃতদাস ইত্যাদি) তবে তারও ফিতরা 
57555 বের করা মুস্তাহাব। ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত 
দেরী করা জায়েয নয়। ঈদের এ বা দু'দিন পূর্বে বের করা জায়েয । একাধিক লোকের 
ফিতরা একত্রিত করে একজন লোককে যেমন দেয়া জায়েয, তেমনি একজন লোকের ফিতরা ভাগ 
করে একাধিক লোকের মাঝে বন্টন করা জায়েয। 

যাকাত বের করাঃ যাকাত ফরয হওয়ার সাথে সাথে বের করা ওয়াজিব । শিশু এবং পাগলের 
সম্পদের যাকাত তার অভিভাবক বের করবে। সুন্নাত হচ্ছে, যাকাতের মালিক নিজেই প্রকাশ্যে 
উহা বন্টন করবে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে উহা বের করার সময় নিয়ত করা । সাধারণ 
সাদকার নিয়ত করে সমস্ত সম্পদ বন্টন করে দিলেও উহা যাকাত হিসেবে আদায় হবে না । নিজ 
এলাকার গরীবদের মাঝে যাকাত বন্টন করা উত্তম। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্য এলাকায় 
পাঠানো যায় । নেসাব পরিমাণ সম্পদে অগ্থিম দু'বছরের যাকাত আদায় করা জায়েয ও বিশুদ্ধ । 
যাকাতের হকদার কারা? তারা আটজন: (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়ের কাজে 
নিযুক্ত কর্মচারী (৪) যাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় (৫) কৃতদাস (৬) খণস্ত ৭) আল্লাহর 
পথের লোক (৮) মুসাফির । এদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত দেয়া যাবে । তবে 
যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীকে নির্ধারিত বেতন অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে- যদিও সে 
ব্যক্তিগতভাবে সম্পদশালী হয়। খারেজী ও বিদ্রোহী সম্প্রদায় যদি ক্ষমতা গ্রহণ করে তবে তাদেরকে 
যাকাত প্রদান করা জায়েয । কোন শাসক যদি যাকাত দাতার নিকট থেকে জোর করে বা তার ইচ্ছায় 
যাকাত গ্রহণ করে, তবে তা যথেষ্ট হবে । যাকাত নিয়ে সে ইনসাফ করুক বা অন্যায় করুক। 
প্রদানকারীর উপর ফরয এবং বানু হাশেম । যাকাতের হকদার নয় এমন লোককে না জেনে প্রদান 
করার পর যদি জানতে পারে, তবে যাকাত আদায় করা যথেষ্ট হবে না। কিন্ত গরীব ভেবে ধনী 
লোককে যাকাত দেয়ার পর জানতে পারলে, তা যথেষ্ট হবে। কারার 
নফল ছাদকাঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সল্া্াহ আলাইহি য় সাল্লাম) বলেন, 44০৮? 2৮ ১2 ০%৭। 344 ৬৯ ০! 
ঠ ৬০ এনা 3 আজ ঠা এ অপ 2 8১3 ৪৮০৪2 ভি ত০০1042) 5০0 এ৬ ৬৮ এ 
৮ ৮৫ ৩১ ৬ 2০ এত ৬ এ৩ ৩৬৯ ৪০০ 5 ৮2119 রত 
সমস্ত আমল ও নেকীর কাজ তার নিকট পৌঁছে থাকে তা হচ্ছে, ইসলামী যা অন্যকে শিক্ষা 
দিয়েছে ও প্রচার করেছে। রেখে যাওয়া নেক সন্তান (তার দু'আ)। একটি কুরআন যার 
উত্তরাধীকার হিসেবে কাউকে রেখে গেছে, অথবা একটি মসজিদ বা মুসাফিরদের জন্য কোন গৃহ 
নির্মাণ করে গেছে। অথবা একটি নদী প্রবাহিত করে গেছে (মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করে 
গেছে)। অথবা জীবদ্দশায় সুস্থ থাকা কালে নিজের সম্পদ থেকে সাদকা বের করেছে- 
এগুলোর ছওয়াব মৃত্যুর পর তার কাছে পৌঁছতে থাকবে ।” (ইবনে মাজাহ, হাদীছ হাসান দ্রঃ ছহীহ্‌ ইবনে মাজাহ্‌ 
হা২৪২) 





: ্ ৩ 

যাদের উপর রামাযানের ছিয়াম ফরযঃ প্রত্যেক মুসলমান, বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক, ছিয়াম 
আদায়ে সক্ষম, হায়েয-নেফাস থেকে মুক্ত ব্যক্তির উপর ছিয়াম আদায় করা ফরয। শিশু যদি 
ছিয়াম আদায়ে সক্ষম হয়, তবে শিক্ষার জন্য তাকে সে নির্দেশ দিতে হবে। নিন বর্ণিত যে কোন 
একটি মাধ্যমে রামাযান মাস শুরু হয়েছে প্রমাণিত হবে: (১) রামাযানের চাঁদ দেখা। প্রাপ্ত বয়স্ক 
বিশ্বস্ত মুসলিম- যদিও সে নারী হয়- তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে । (২) শীবান 
মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া । ফজর হওয়ার পর থেকে নিয়ে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখতে 
হবে। ফরয ছিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। 

ছিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়ঃ (১) যৌনাঙ্গে সহবাস করা। এ কারণে তাকে উক্ত ছিয়ামের কাযা 
আদায় করতে হবে ও কাফ্ফারা দিতে হবে। কাফ্ফারা হচ্ছে: একজন কৃতদাস মুক্ত করা, না 
পারলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখা, এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান 
করা । কেউ যদি একাজেও সক্ষম না হয়, তবে তাকে কোন কিছুই করতে হবে না। (২) বীর্যপাত 
করা- চুম্বন বা স্পর্শ বা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে । তবে স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। 
(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা। ভুলক্রমে পানাহারে রোযা ভঙ্গ হবে না। (৪) শিঙ্গা বা 
রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত বের করা । তবে পরীক্ষা করার জন্য সামান্য রক্ত বের করলে বা জখম ও 
258595৩5758 
কণ্ঠনালিতে যদি ধুলা ঢুকে পড়ে বা কুলি করতে গিয়ে ও নাকে পানি দিতে গিয়ে যদি অনিচ্ছাকৃত 
পানি গিলে ফেলে, অথবা চিন্তা করতে করতে বীর্যপাত হয়ে গেলে, অথবা স্বপ্নদোষ হলে, অথবা 

ভাবে রক্ত বের হলে বা বমি হলে রোযা নষ্ট হবে না। 

রাত আছে এই ধারণায় যদি খানা খেতে থাকে এবং পরে জানতে পারে যে, দিন হয়ে গেছে, 
তবে তাকে কাযা আদায় করতে হবে । কিন্তু ফজর হয়েছে কিনা এই সন্দেহ করে খেলে রোযা নষ্ট 
হবে না। আর সূর্য অস্ত গেছে এই সন্দেহ করে দিনের বেলায় খেয়ে ফেললে তাকে কাযা আদায় 
করতে হবে। 

রোযা ভঙ্গকারীদের বিধি-বিধানঃ বিনা কারণে রামাযানের রোযা ভঙ্গ করা হারাম। যে নারীর 
খাতু হায়েয) বা নেফাস হয়েছে তার রোযা ভঙ্গ করা ওয়াজিব । এমনিভাবে কোন মানুষের জান 

র জন্য রোযা ভঙ্গ করার দরকার হলে ভঙ্গ করা ওয়াজিব। বৈধ কোন সফরে রোযা রাখা 

কষ্টকর হলে বা অসুস্থতার কারণে রোযা রাখায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে রোযা ভঙ্গ করা সুন্নাত। 
দিনের বেলায় সফর শুরু করলে গৃহে থাকাবস্থাতেই রোযা ভঙ্গ করা জায়েয । গর্ভবতী ও সন্তানকে 
দুগ্ধদায়ী নারী যদি রোযা রাখার কারণে নিজের স্বাস্থ্যের বা বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করে, তবে 
তার জন্যও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ । তবে এদেরকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করতে হবে । কিন্তু গর্ভবতী 
ও দুগ্ধাদায়ী নারী শুধুমাত্র বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করলে রোযা ভঙ্গ করবে এবং তা কাযা করার 
সাথে প্রতি দিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে । 

অতি বৃদ্ধ ও সুস্থ হওয়ার আশা নাই এমন দুরারোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রোযা রাখতে অপারগ 
হলে, রোযা ভঙ্গ করে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে । তাকে 
কাযা আদীয় করতে হবে না। 

ওযরের কারণে কোন মানুষ যদি কাযা রোযা আদায় করতে দেরী করে এমনকি পরবর্তী 
রামাযান এসে যায়, তবে তাকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করলেই চলবে । কিন্ত বিনা ওযরে দেরী 
করলে কাযা করার সাথে সাথে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে । 
ওযরের কারণে কাযা আদায় করতে না পেরে মৃত্যু বরণ করলে কোন কিছু আবশ্যক হবে না। 
কিন্তু কাযা আদায় না করার কোন ওযর ছিল না তবুও করেনি, এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, 
তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। মৃতের নিকটাত্ীয়ের 
জন্য সুন্নাত হচ্ছে, রামাযানের কাযা রোযা এবং মানতের রোযা- যা সে আদায় না করেই মৃত্যু 
বরণ করেছে- সেগুলো তার পক্ষ থেকে আদীয় করে দেয়া। 





ওযরের কারণে রোযা ভঙ্গ করেছে, তারপর দিন শেষ হওয়ার আগেই ওযর দূরীভূত হয়ে 
গেছে, তখন সে ইমসাক করবে (খোনা:পিনা থেকে বিরত থাকবে)।+ রামাযানের দিনের বেলায় 
যদি কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে বা খতুবতী নারী পবিত্র হয় বা রুগী সুস্থ হয়, ডি 
নিজ জাজ হা জি হাত উহ উন জা উল তবে তাদেরকে এ 
দিনের রোযা কাযা আদায় করতে হবে- যদিও তারা দিনের বাকী অংশ খানা-পিনা থেকে বিরত 
থাকে। 

নফল ছিয়ামঃ সর্বোত্তম নফল ছিয়াম হচ্ছে একদিন রোযা রাখা একদিন না রাখা । তারপর প্রতি 
সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার । তারপর প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা, উত্তম হচ্ছে আইয়্যামে 
বীয তথা প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ । সুন্নাত হচ্ছে: মুহার্রাম ও শা'বান মাসের 
অধিকাংশ দিন, আশুরা দিবস (মুহার্রমের ১০ তারিখ), আরাফাত দিবস ও শাওয়াল মাসের 
ছয়দিন রোযা রাখা । মাকরূহ হচ্ছে: শুধুমাত্র রজব মাসে রোযা রাখা, এককভাবে শুক্রবার ও 
শনিবার রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা (শাবান মাসের ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না 
গেলে, তিরিশ তারিখকে সন্দেহের দিন বলা হয়) কখন রোযা রাখা হারামঃ মোট পাঁচ দিন: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 
আযহার দিন এবং আইয়্যামে তাশরীক তথা জিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ । তবে তামাতু বা 
কেরাণ হজ্জকারীর উপর যদি দম (জরিমানা) ওয়াজিব থাকে, তাহলে তার জন্য এই তিন দিন 
রোযা রাখা হারাম নয় । 


সতর্কতাঃ 

সঈ বড় নাপাকীতে লিগ ব্যক্তি, হায়েয ও নেফাস বিশিষ্ট নারী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়, তবে 
তাদের জন্য সাহুর খাওয়া এবং রোযার নিয়ত করা জায়েয। তারা দেরী করে ফজরের 
ভারি টিউন উল জনিত 

সঈ রামাযান মাসে নারী যদি মুসলমানদের সাথে ইবাদতে শরীক থাকার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে খতু 
বন্ধ করার ওঁষধ ব্যবহার করে এবং তাতে ক্ষতির সম্ভীবনা না থাকে, তবে তা জায়েয আছে। 

* রোযাদার যদি নিজের থুথু বা কফ মুখের ভিতরে থেকেই গিলে ফেলে, তবে তা জায়েয আছে। 

ঈং নবী (সাহু জনাইহ য়া সাল্লাম) বলেন, 7১০-। 12/1 063311486৫০ জট ০1 3 “আমার 
উম্মত ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত সুর্যান্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে 
রা (ইবনে মাজাহ, আহমাদ) তিনি আরো 
বলেন, ০)7৮% ০০1? ১5421 ০৭ 7881 0৫] এ 5195 | ৪1% 3 “ধর্ম ততকাল 
বিজয়ী থাকবে মানুষ যতকাল দ্রনত ইফতার করবে; কেননা ইহুদী-শৃষ্টানরা দেরী করে ইফতার 
করে ।” (আবু দাউদ) 

সং ইফতারের সময় দু'আ করা মুস্তাহাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেন,রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন সে দু'আ করলে তার দু'আ 
ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (ইবনে মাজাহ) ইফতারের সময় এই দু'আ বলা সুন্নাতঃ 

ঞে। ৮১ 91 মি ত9 02 ৮৭4 দন রে উচ্চারণ:যাহাবাধ্যামাউ অব্তাল্লাতিল 
উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ্‌ অর্থ: পিপাসা দূরীভূত হয়েছে শিরা-উপশিরা 
তরতাজা হয়েছে । আল্লাহ্‌ চাহেতো ছাওয়াবও নিশ্চিত হয়েছে ।” (আবু দাউদ) 

সং ইফতারের সময় সুন্নাত হচ্ছে: কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, না পেলে সাধারণ খেজুর 
দিয়ে, না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে । 


১. কিন্তু এর বিপরীত মতও পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাকে দিনের অবিশষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না। কেননা সে তো 
শরীয়তের অনুমতি নিয়েই রোযা ভগ করেছে। অর্থ সারাদিন তাকে খানা-পিনার অনুমতি দেয়া হযেছে সুতরাং ওযর দূর হওয়ার 
পর দিনের বাকী অংশ ছিয়াম অবস্থায় থাকাতে শরীয়তের ফায়েদা কি? (বিস্তারিত দেখুন, শায়খ ইবনু উছ্াইমীন প্রণীত ফতোয়া 
আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ৪০০) 











ঈ€ মতভেদ থেকে দুরে থাকার জন্য রোযাদারের চোখে সুরমা এবং নাকে ও কানে ড্রপ ব্যবহার 
করা থেকে বিরত থাকাই ভাল । তবে চিকিৎসার জন্য হলে কোন অসুবিধা নেই- যদিও ওঁষধের 
স্বাদ গলায় অনুভব করে, কোন অসুবিধা নেই- তার ছিয়াম বিশুদ্ধ । 

ঈ বিশুদ্ধ মতে রোযাদার সবসময় মেসওয়াক করতে পারে । এটা মাকরূহ নয়। 

স% রোযাদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, গীবত, চুগলখোরী ও মিথ্যা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা । 
কেউ তাকে গালিগালাজ করলে বলবে: আমি রোযাদার ৷ জিহবা এবং অন্যান্য অঙ্জ-প্রত্যঙ্গকে 
গুনাহ ও অন্যায় থেকে সংযত করার মাধ্যমে ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা হয়। নবী (সালাহ আলাইহি 
উর ১290 8 % ৫ ৬০ “যে 
ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কর্ম পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার পরিত্যাগ 
করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই ।” বেখারী ও মুসলিম) 

সক ছিয়াম আদায়কারী কোন মানুষকে যদি খাদ্যের দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তার জন্য দু'আ করা 
সুন্নাত । কিন্তু রোযা না থাকলে দা'ওয়াত প্রদানকারীর খাদ্যে অংশ নিবে। 

স্ সারা বছরের মধ্যে সর্বোত্তম রাত হচ্ছে 'লায়লাতুল কাদর। বিশেষভাবে রামাযানের শেষ 
দশকে এ রাত পাওয়া যায়। তম্মধ্যে অধিক গুরুত্রপূর্ণ হচ্ছে ২৭শে রাত। এই এক রাতের 
নেক আমল এক হাজার মাসের নেক আমলের চাইতে উত্তম । এর কিছু আলামত আছে: সে 
রাতের প্রভাতে সূর্য সুত্র নরম হবে তার আলো তেজবিহীন হবে এবং আবহাওয়া মোলায়েম 
হবে। যে কোন মুসলমান “লাইলাতুল কাদর' পেতে পারে কিন্তু সে তা নাও জানতে পারে। 
এজন্য করণীয় হচ্ছে, রামাযানে বেশী বেশী নফল ইবাদত করার প্রতি সচেষ্ট থাকা- বিশেষ 
করে শেষ দশকে । রামাযানের তারাবীহ যেন না ছুটে সে দিকে খেয়াল রাখবে । জামাতের 
সাথে তারাবীহ পড়লে ইমামের নামায শেষ হওয়ার আগে যেন মসজিদ ছেড়ে চলে না যায়। 
কেননা ইমাম যখন নামায শেষ করেন, তখন তার সাথে নামায শেষ করলে পূর্ণ রাত্রি 
কিয়ামুল্লায়ল করার ছওয়াব পাবে । 
নফল ছিয়াম শুরু করলে পূর্ণ করা সুন্নাত- ওয়াজিব নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে নফল ছিয়াম ছেড়ে 

দিলে কোন দোষ নেই । এজন্য কাযাও করতে হবে না। 
ই'তেকাফঃ বিবেকবান একজন মুসলমানের আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদে নির্দিষ্ট সময় 

অবস্থান করাকে ই'তেকাফ বলে। এর জন্য শর্ত হচ্ছে: ই'তেকাফকারী বড় নাপাকী থেকে পবিত্র 
অবস্থায় থাকবে । একান্ত প্রয়োজন না থাকলে মসজিদ থেকে বের হবে না। যেমন: পানাহার, 
পেশীব-পায়খানা, ফরয গোসল ইত্যাদি ৷ বিনা কারণে মসজিদ থেকে বের হলে, স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত 
হলে ই'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। সবসময় ই'তেকাফ করা সুন্নাত, তবে রামাযানে অধিক 
গুরুতৃপূর্ণ বিশেষ করে শেষ দশকে । স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন নারী যেন ই'তেকাফ না করে। 
ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল ও আনুগত্যের কাজে অধিকাং 
সময় ব্যয় করা । সাধারণ বৈধ কাজ-কর্মে বেশী বেশী লিপ্ত না হওয়া উচিত । তবে অপ্রয়োজনীয় 
বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক । 





র হজ্জ ও উমরা আদায় করা ফরয। উহা ফরয হওয়ার শর্তাবলী: 
(১) ইসলাম (২) বিবেক থাকা (৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া €৪) স্বাধীন হওয়া (৫) সামর্থবান হওয়া, 
অর্থাৎ পাথেয় ও বাহন থাকা । কোন ব্যক্তি অলসতা বশতঃ হজ্জ না করে মৃত্যু বরণ করলে, তার 
সম্পদ থেকে হজ্জ-উমরার খরচের পরিমাণ অর্থ বের করে তার নামে হজ্জ করাতে হবে। 
কাফের বা পাগল ব্যক্তি হজ্জ-উমরা করলে তা বিশুদ্ধ হুবে না। শিশু ও কৃতদাস করলে তা বিশুদ্ধ 
হবে, কিন্তু নিজের ফরয হজ্জ আদায় হবে না।; ফকীর, মিসকীন প্রভৃতি অসামর্থ ব্যক্তি যদি খণ করে 
হজ্জ আদায় করে, তবে তার হজ্জ বিশুদ্ধ হবে । 

যে ব্যক্তি বদলী হজ্জ করতে যাবে অথচ পূর্বে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেনি, তার এঁ হজ্জ 
নিজের হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে, বদলী হজ্জ হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। 

ইহরামঃ জন্য সুন্নাত হচ্ছে: গোসল করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্রতা অর্জন করা, আতর- 
সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাই করা কাপড় খুলে ফেলা, পরিষ্কার সদা দু'টি কাপড়একটি লু জনি 
চাদর হিসেবে পরিধান করা । তারপর হজ্জ বা উমরার জন্য অন্তরে নিয়ত করে ইহরাম বাঁধার জন্য 
বলা: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান, বা লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান, বা লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা 
হাজডান ওয়া উমরাতান। হজ্জ বা উমরা পূর্ণ করতে পারবে না এরকম আশংকা করলে এই দু'আ বলে 
শর্ত করা: “আল্লাহুম্মা ইন্‌ হাবাসানী হাবেসুন, ফামাহেল্লী হাইছু হাবাসতানী ।' 

হজ্জ তিন প্রকারঃ তমা কেরাণ ও ইফরাদ। যে কোন এক একরের হচ্ছ আদা করা যায তবে 
উত্তম হচ্ছে তামাতু হজ্জ । তামাতু বলা হয়: হজ্জের মাসে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে উমরাহ সম্পন্ন করা, 
অতপর েই বহুরেই হিহজজের ৮ তরিধে হজ্জের জনয ইহরাম বাধা! ইরাদ শুধুমাত্র হজ্জের 

উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। কিরাণ: হজ্জ ও উমরা আদায় করার জন্য এক সাথে নিয়ত করা । অথবা শুধু 

৪1857478572 

হজ্জ-উমরাকারী পূর্ব নিয়মে ইহরাম, বাঁধার. পর নিজের _বাহনে আরোহণ করে এই তালবিয়া পাঠ 
করবে: তালবিয়াঃ (৫৮4)5 95209 ৩৫28 রী | ৫) 
লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা লাকা _লাব্বাইকা, ইন্লনীল হামদা ওঃ রি 
লা কু হী বস এবং উস এই উল পাঠান 

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ঃ নয়টি: (১) মাথার চুল কাটা বা মুন্ডন করা, (২) নখ কাটা, (৩) পুরুষের 
সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। তবে লুঙ্গি না পেলে পায়জামা পরিধান করতে পারবে। অর্থবা সেন্ডল 
না পেলে মোজা পরিধান করবে । এ অবস্থায় মোজাকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত কেটে নিতে হবে । এতে কোন 
ফিদিয়া লাগবে না। €৪) পুরুষের মাথা ঢাকা, (6) শরীরে ও কাপড়ে আতর-সুগন্ধি লাগানো, (৬) 
শিকার হত্যা করা তথা বৈধ বন্য প্রাণী শিকার । (৭) বিবাহের আকদ করা। এরূপ করা হারাম, তবে 
তাতে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। (৮) উত্তেজনার সাথে যৌনাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা ! এতে 
ফিদিয়া দিতে হবে: একটি ছাগল যবেহ করবে, অথবা তিনদিন রোযা রাখবে, অথবা ছয়জন মিসকীনকে 
খাদ্য দান করবে। (৯) যৌনালে সহবাস করা! থম হালালের পূর্বে স্হবাস করলে হজ্জ বাতিল হযে 
হবে। সেই সাথে ফিদিয়া স্বরূপ একটি 25১27 
তবে প্রথম হালালের পর সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হবে না কিন্তু ফিদিয়া স্বরূপ একটি উট যবেহ 
৪5575515855 তার কাযা আদায় 
হবে এবং ফিদিয়া স্বরূপ একটি ছাগল যবেহ করতে হবে। সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে 
গা 25 তবে নারী সেলাই করা কাপড় পরতে 
৷ নারী নেকাব এবং হাত মোজা পরিধান করবে না। 
য়া বা জরিমানাঃ* ফিদিয়া দু'প্রকার: (১) ইচ্ছাধীন: উহা হচ্ছে মাথামুন্ডন বা আতর-সুগন্ধি 
নখ কাটা বা মাথা ঢাকা বা পুরুষের সেলাই করা কাপড় পরিধান প্রভৃতিতে ফিদিয়া দেয়ার 


রও 


পা 





82৮5 15455875255515748, 
১-কিন্তু এরূপ করা উচিত নয় 

০: ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ ভুল বশত বা অজ্ঞতা বশতঃ করে ফেললে কোন ফিদিয়া বা জরিমানা আবশ্যক হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত 

ও জেনে-শুনে করলেই তাতে ফিদিয়া আবশ্যক হবে। 





ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। তিনটি রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে- প্রত্যেক 
মিসকীনকে অর্ধ সা” (দেড় কিলো) খাদ্য প্রদান করবে । অথবা একটি ছাগল যবেহ করবে। প্রাণী শিকার 
করলে অনুরূপ একটি চতুস্পদ জন্ত যবেহ করবে । কিন্তু অনুরূপ জন্ত না পাওয়া গেলে তার মূল্য ফিদিয়া 
হিসেবে বের করবে । (২) ধারাবাহিক: তাম্মাত্ুকারী ও কিরাণকারীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে একটি ছাগল 
কুরবানী দেয়া। সহবাস করলে তার ফিদিয়া হচ্ছে একটি উট। এই ফিদিয়া দিতে না পারলে হজ্জের 
মধ্যে তিনটি এবং গৃহে ফিরে গিয়ে সাতটি রোযা রাখবে । ফিদিয়ার ছাগল বা খাদ্য হারাম এলাকার 
ফকীর ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। 

মন্কায় গ্রবেশঃ হাজী সাহেব মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় স্ইে দু'আ পাঠ করবে যা সাধারণ 
মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তে হয়। তারপর তামাত্কারী_ হলে উমরার তওয়াফ আর ইফরাদ ও 
কেরাণকারী হলে তওয়াফে কুদৃম শুরু করবে । তওয়াফের পূর্বে ইযতেবা করবে তথা ইহরামের চাদরকে 
ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কীধের উপর রাখবে এবং ডান কাঁধ খোলা রাখবে। প্রথমে হাজরে 
আসওয়াদের কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন করবে বা হাত দিয়ে স্পর্শ করবে এবং হাতকে চুম্বন করবে অথবা 
দূর থেকে হাত দ্বারা ইশারা করবে কিন্তু হাতকে চুম্বন করবে না। সে সময় পাঠ করবে: “বিসমিল্লাহি 
259758588৮5 
প্রথম তিন চন্করে সাধ্যানুযায়ী রমল করবে (ছোট ছোট কদমে দ্রুত চলাকে রমল বলা হয়) আর অবশিষ্ট 
চার চক্কর সাধারণভাবে চলবে । রুকনে ইয়ামানীর সামনে এসে সম্ভব হলে উহা হাত ছারা স্পর্শ করবে 
কিন্ত চুম্বন করবে না) রুকনে ইয়ামানী,এবং হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পড়বেঃ 
(0২21 3 09৮০৬ 2)৪সু। 9 ৮০৮ ৩৪1 & া (9) “রাব্বানা আতিনা ফিছুনিয়া হাসানাতাঁও 
ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্কিনা আযীবান্নার ।” তাওয়াফ অবস্থায় কোন দু'আ নিদিষ্ট না 
করে পছন্দনীয় ও জানা যে কোন দু'আ যিকির যে কোন ভাষায় পাঠ করবে । তারপর সম্ভব হলে 
মাকামে ইবরাহীমের পিছনে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর 
সুরা কাফেরন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা ইখলাছ পড়বে । অতঃপর যম্যমূ্‌ এর পানি পান করবে ও 
বেশী করে পান করার চেষ্টা করবে । আবার ফিরে এসে সহজ হলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করবে। 
এরপর “মুলতাযিমে*র নিকট গিয়ে দু'আ করবে। (কা'বা ঘরের দরজা ও হাজরে আসওয়াদের 
মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাধিম বলা হয়)। তারপর সাঈ করার জন্য ছাফা_পর্বতের দিকে অগ্রসর হবে। 
উপরে উঠে বলবে, «44 এ শিখি আল্লাহ্‌ প্রথমে যে পাহাড়ের নাম উল্লেখ করেছেন, আমি সেখান 
থেকে শুরু করছি।' তারপর এই আয়াতটি পাঠ করবে: 
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রর ইনলাস সাফাঁ ওয়াল যরওয়াত। মিন শভায়িরিল্লহি ফাঘল হাজারও পভ 
ফালা জুনাহা আলাইহি আঁই ইয়াত্তওয়াফা বিহিমা, ওয়া মান তাত্ওআ” খাইরান ফাই্নাল্লাহা শাকেরুন 
আলীম ।' অর্থ: “নিশ্চয় “ছাফা* ও “মারওয়া* আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি এই 
গৃহের হজ্জ অথবা “উমরা” করে তার জন্যে এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি 
স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ্‌ গুণথাহী, সর্বজ্ঞাত |” সুরা বাকারা- ১৫৮).কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাওহীদ, 
তাক্বীর, তাহমীদ ইত্যাদি পাঠ করবে । তিনবার বলবে: +£09 এ 140,444 ৬১১০১ $:৬? &। এ! 9) 
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উল তাই আছে জল রর নল রর পাহারা তি শন বে ইহ আলা, 
আনজীযা ওয়াদা, ওয়া নছারা আবদা, ওযা হাযামাল আহযাব য়হ্দাহ।' এরপর দু'হাত তুলে জানা যে কোন দু'আ পাঠ করবে। 
এরপর ছাফা থেকে নেমে মারওয়া পর্বতের দিকে চলবে । পুরুষের জন্য মুস্তাহাব হল, দু'*সবুজ বাতির 
মধ্যবর্তী স্থানে জোরে দৌড়ানো। মারওয়া পর্যন্ত বাকী রাস্তা হেটে চলবে । সেখানে গিয়ে ছাফায় যা করেছে 
তা করবে । তেবে সেখানে উল্লেখিত আয়াত পড়বে না।) মারওয়া থেকে নেমে ছাফার দিকে গমণ করবে এবং প্রথম 
চক্করে যা করেছে এবারেও তা করবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। ছাফা থেকে মারওয়া গমণ ১ম 
চক্কর, মারওয়া থেকে ছাফা প্রত্যাবর্তন ২য় চক্কর । এভাবে ৭ম চক্কর মারওয়ায় এসে শেষ করবে । এরপর 
মাথার চুল মুড়িয়ে বা খাটো করে হালাল হয়ে যাবে। মুন্ডন করা উত্তম । তবে তামাত্ুকারীর জন্য খাটো 
করাই উত্তম। কেননা এরপর সে হজ্জ সম্পাদন করবে । আর কেরাণ ও ইফরাদকারী তওয়াফে কুদুমের 
পর হালাল হবে না। ঈদের দিন জামরা আকাবায় কষ্কর মারার পর তারা হালাল হবে । উল্লেখিত 
কাজগুলোতে নারী পুরুষের মতই, তবে সে তওয়াফ ও সাঈতে দৌড়াবে না। 
হজ্জের পদ্ধতিঃ ইয়াওমুত্‌ তারবিয়্যাহ্‌ তথা জিলহজ্জের ৮ তারিখ তামাত্ৃকারী মন্কায় নিজ গৃহ 
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থেকে 'লাব্বাইকা হাজ্জান” ব্লে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে । অতঃপর যোহরের পূর্বে মিনায় পৌঁছে 
সেখানে যোহর থেকে ফজর পীচ ওয়াক্ত নামায চোর রাকাআত বিশিষ্ট নামায) কছর করে সময়মত 
আদায় করবে এবং সেখানে ৯ তারিখের রাত্রি যাপন করবে। ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর আরাফাতে 
গমণ করবে । পশ্চিমাকাশে সূর্য টলার পর যোহর ও আছরের নামায এক আযানে দুই ইকামতে কছর 
করে আদায় করবে। (উরানা) নামক উপত্যকা ব্যতীত আরাফাতের সকল স্থানই অবস্থান স্থুল। 
আরাফাতে অবস্থানকালে এই দু'আটি বেশী বেশী পাঠ করবে: 1 ৬] এ 4 ৬১১১৭ ৫০৮? &। খ! এ! 


25 ৮৩১/$ ৬ 81১১০] উচচারণঃ লালাহ ইলা ওয়াহদাই লা শারীকা ওয়াদা হামদ, ওাছওয়্‌ আলা 
নদী জর -আবক্হারে দু'আ, ভিসার কাছে কাহড্বিা পেশ সা রী 
সূর্যাস্তের পর প্রশান্তি ও তার সাথে র দিকে গমণ করবে । সে সময় তালবিয়া পাঠ করবে 


ও আল্লাহর যিকির করবে। মুযদালিফায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মাগরিব ও এশার নামায এক আযানে ও দুই 
তি আদায় করবে। সেখানে রাত্রি যাপন করবে। রাতে কোন প্রকার ইবাদতে মাশগুল না হয়ে 
সরাসরি ঘুমিয়ে পড়বে। প্রথম ওয়াক্তে ফজর নামায আদায় করে মাশআরুল হারামে কিব্লামুখী হয়ে 
মি ও 
র মধ্যবতী অঞ্চল) নামক স্থানে সম্ভব হলে দ্রুত গতিতে চলবে। মিনায় পৌছে সর্বপ্রথম জামরা 
আকাবায় উচ্চৈঃস্বরে “আল্লাহু আকবার* বলে একে একে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে । শর্ত হচ্ছে প্রতিটি 
কন্কর যেন হাওযের মধ্যে পতিত হয়, যদিও তা স্তস্তে না লাগে । কষ্কর নিক্ষেপ শুরু করার সময় তালবিয়া 
বন্ধ করে দিবে। তারপর কুরবানী করবে । অতঃপর মাথার চুল মুন্ডন করবে বা খাটো করবে। মুন্ডন 
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মাথা মুন্ডনের পর ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল, স্ত্রী সৃহবাস ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে যাবে | এটাকে 
প্রথম হালাল বলা হয়। অতঃপর মক্কা গিয়ে রমল বিহীন তাওয়াফে ইফাযাহ্‌ করবে। হজ্জ পূর্ণ হওয়ার 
জন্য এটা আবশ্যকীয় একটি রুকন। এরপর তামাতুকারী সাফা-মারওয়া সাঈ করবে। কিরাণ ও 
ইফরাদকারী তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ না করে থাকলে- তারাও সাঈ করবে । এই তাওয়াফ-সাঈ শেষ 
হলে সবকিছু এমনকি স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে যাবে । এটাকেই দ্বিতীয় হালাল বলা হয়। এরপর মিনা 
ফেরত এসে সেখানের রাব্রিগুলো যাপন করবে । এখানে কমপক্ষে দু'রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব । মিনায় 
কমপক্ষে দু'দিন কন্কর মারা ওয়াজিব প্রতিদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর তিন জামরায় সাতটি করে 
কন্কর মারবে । প্রথম দিন (১১ যিলহজ্জ) প্রথমে ছোট জমরায় সাতটি কঙ্কর মারবে । তারপর সম্মুখের 
দিকে অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আ করবে। অতঃপর মধ্যবর্তী জামরায় 
অনুরূপভাবে কন্কর মারবে ও দু'আ করবে। শেষে একই নিয়মে বড় জামরায় কঙ্কর মেরে সেখানে আর 
বে না! তীয় নল (১ একই নি জারা বে যি চলে যেত চা 
তবে (১২ যিলহজ্জ) সূর্যাস্তের ত্যাগ করবে। মিনা থাকাবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলে, 
ডা টির 55 
মেরে বের হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা করেছে কিন্তু ভীড়ের কারণে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে পারেনি, 
সনদ ৷ ক্রাণকারীর যাবতীয় কর্ম 
রাদকারীর মতই। তবে কিরাণকারীকে তামাত্ুকারীর মত কুরবানী করতে হবে। মন্কা ত্যাগ করার 
ইচ্ছা করলে বিদায়ী তওয়াফ করবে । সূর্বশেষ কাজ আল্লাহর ঘরের তওয়াফ না করে যেন মন্কা ত্যাগ না 
করে। তবে খতু ও নেফাস বিশিষ্ট নারীদের থেকে বিদায়ী তওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। বিদায়ী তওয়াফ 
করার্‌ পর ব্যবসা বা অন্য কোন কাজে যদি জড়িত হয়ে যায়, তবে পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করবে। 
বিদায়ী তওয়াফ না করে যদি মক্কা ত্যাগ করে, তবে নিকটে থাকলে ফিরে এসে তওয়াফ করবে । ফিরে 
আসা সম্ভব না হলে ফিদিয়া স্বরূপ একটি কুরবানী মন্কায় পাঠিয়ে দিবে। 
হজ্জের রুকনঃ চারটি: (১) ইহরাম: উহা হচ্ছে নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে হজ্জ-উমরার নিয়ত করা। (২) 
আরাফাতে অবস্থান (৩) তওয়াফে ইফাযা (৪) হজ্জের সাঈ। হজ্জের ওয়াজিবঃ আটটি: (১) মীকাত 
থেকে ইহরাম বাঁধা (২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা । (৩) মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা। 
(৪) ১১, ১২ যিলহজ্জের রা যাপন টা াতিডে পাথর মারা । (৬) ব্িরাণ 
ও তামাতুকারীর কুরবানী করা । (৭) চুল কামানো বা ছোট করা । (৮) বিদায়ী তাওয়াফ করা । 
হল রি হা হা 
৪5175 
যে ব্যক্তি কোন রুকন ছেড়ে দিবে, তার হজ্জ বা উমরা পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি ওয়াজিব ছেড়ে 
দিবে, তাকে দম দেয়ার মাধ্যমে তা পূর্ণ করতে হবে । সুন্নাত ছেড়ে দিলে কোন অসুবিধা নেই। 





৪ জাতি তারার দের জন্য এ 
এ লে সর শষ টির 


কা'বা ঘরের তওয়াফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত তেরটিঃ ৮ ৩) নিদিষ্ট নিয়ত 
ডি (৯) তওয়াফ চলাবস্থায় পিছনে ফিরে না 


পরই 
1 
নু: 
এ 


দা সামার্থ থাকলে হটে হত করা । (১১) সাত চক্কর পরস্পর করা (১২) তওয়াফ 
যেন মসজিদে হারামের ভিতরে হয় ৷ (১৩) তওয়াফ শুরু হবে হাজরে আসওয়াদ থেকে । 


তওয়াফের সুন্নাত সমূহ' বা সে সময় তাকবীর দেয়া 
(বিসমিযাহআনুছি সাহার হল রুবেইয়ামানীকে হাত সথারম্পির্শ করা সমর ইহতেবা ও 
রমল করা এবং চলা, তওয়াফ চলাবস্থায় দু'আ ও যিকির পাঠ করা, কাবা ঘরের নিকটবর্তী 


সামর্থ থাকলে 
(৭) দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের সম্পূর্ণটার সাঈ করা ৮) 


সাঈর সুন্নাতী কাজঃ ছোট-বড় “নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা, সতর ঢাকা, সাঈ অবস্থায় দু'আ ও 
করা, নিঃ উঠা, তও 


ঠ এ 


্ 
8৪8 
রা 
নল 
রা 
5. 


দিনের কষ্কর নিক্ষেপ দেরী করে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনে নিক্ষেপ করে, তবে তা 


করা সুন্নাতে মুআক্কাদা যদি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে 
5788 15 নখ ইত্যাদি কাটা হারাম । 
করা সুন্নাত। ৷ সন্তান ছেলে হলে দু'টি ছাগল 'যবেহ করবে । (সামর্থ না থাকলে 
একটি দিলেও যথেষ্ট হবে। দা 81587 ন 
যবেহ করতে হবে। স. হচ্ছে, ছেলে সন্তানের করে চুল বরাবর 
পিক না রাহি পাজি নাহ অব রা ৷ গাইকুল্লাহর 
পাপ 
] 
না্রশন্াান্বন নিক 


না রালিলানি 


যো তওয়াফ 








বী।সাললাল্লাই সাল্লাম)এর 
ভাতা জি সাবা 
গাম) এর কবরের কাছে এসে কিবলা পিছনে রেখে তার সম্মুখে দায়মান হবে। যেন তাকে স্থচোখে 
দেখছে একথা মনে করে হৃদয়ে তীর প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে তাকে সালাম প্রদান করবে। 
বলবেঃ না দি 25555 বাড়িয়ে বলে তবে তা 
উত্তম। এরপর একহাত পরিমাণ ডান দিকে অগ্রসর হবে তারপর বলবেঃ । ৮ ৫ ০০ ০১০৭। 
17» 7১৬০) ০৪১ ৮৪ ০৮ ৬৯১) ৮৫১ 39381 ০৮ ৪ ৬৩০ ১৭। :৫-এ। উচারণঃ আস্সালামু আনইকা 
ইয়া আবা বাক্‌ও সিদীক, আল] লারা রা, জহর তা আয নবি ও দিল সার “হে 
আল্লাহ্‌ তদের দু'জনকে তাঁদের নবী ও ইসলামের পক্ষ উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করো ।” 
০১৯৮৮৮৮7৮98 





+ গ্তনাহঃ কয়েকভাবে গুনাহকে মার্জনা করা হয়। যেমনঃ সত্য ও বিশুদ্ধ তওবা, ইস্তেগফার, নেকীর 
কাজ, কোন বিপদে পড়লে, দান-সাদকা, মানুষের দু'আ ইত্যাদি । এরপরও যদি কিছু গুনাহ রয়ে যায় 
তবে এবং আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা না করেন, তবে তার গুনাহ পরিমাণ শাস্তি কবরে অথবা কিয়ামত 
দিবসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে প্রদান করা হবে। লোকটি যদি তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করে, 
তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে পবিভ্র হওয়ার পর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ 





র ঃ কুপ্রভাবগু 
পাপের কারণে আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হবে, রাসূলুল্লাহ্‌ (মল্লান্লাই আলাইহি ওয়া মাল্লাম), ফেরেশতা ও মুমিনদের 
দু'আ থেকে মাহরূম হবে। রিষিকের উপর কুপ্রভাবঃ পাপের কারণে রিযিক থেকে মাহর্ম হয়, 
নেয়ামত দূরীভূত হয় এবং সম্পদের বরকত মিটে যায়। ব্যক্তি জীবনে পাপের কুপ্রভাবঃ র 
বরকতকে মিটিয়ে দেয়, সংসার জীবনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়, প্রতিটি কাজ কঠিন হয়ে যায়। আমলে 
4158588৮87৮ 
হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রে উর্ধ্ব মূল্য সৃষ্টি হয়, শাসক ও শত্রুদের আধিপত্য হয়, 
১৮2 
দুশ্চিন্তা প্রত্যেক ব্যক্তির পরম_কামনা হচ্ছে আন্তরিক প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ দুঃখ ও দুশ্চিন্তা 


8275 488 8 
আল্লাহর যাবতীয় আদেশ মেনে চলা ও নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা (৩) কথা, কাজ ও আচার-আচরণে 
টি ৪) কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা বা ছীনী ও দুনিয়াবী জ্ঞানার্জনের কাজে 
প্ত থাকা । (৫) ভবিষ্যত বা অতীত বিষয় নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না করা; বরং বর্তমান সময় ও 
বর্তমানের কাজকে বড় মনে করে তাতে মনোযোগ প্রদান করা । (৬) অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা 
(৭) প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় আল্লাহর নিয়ামতের কথা আলোচনা করা। (৮) নিজ অবস্থার নিম্ন 
পর্যায়ের লোকের দিকে দেখা, দুনিয়াবী বিষয়ে অধিক অবস্থা সম্পন্ন লোকের দিকে না দেখা । (৯) 
দুঃশ্চন্তা নিয়ে আসবে এমন সব কারণ দূর করার চেষ্ট করা । আর আনন্দ ও খুশির কারণ অনুসন্ধান 
করা। (১০) দুঃশ্চন্তা দূর করার জন্য নবী (লারা আলাইহি ওযা সালাম) যে সকল দু'আ পাঠ করতেন, 
সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার স্মরণাপন্ন হওয়া । ৃ্‌ 
উপকারিতাঃ ইবরাহীম খাওয়াছ রেহঃ) বলেন, অন্তরের চিকিৎসা হচ্ছে পাঁচটি বিষয়েঃ গবেষণার 
সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা, পেটকে ভুক্ত রাখা, রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া, শেষ রাতে 
আল্লাহর কাছে কাকুতী-মিনতী ও রোনাজারী করা, নেক লোকদের সংসর্গে থাকা । 
সং বিবাহঃ যৌন উত্তেজনা অনুভবকারী ব্যক্তি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় না করে, তবে তার 
জন্য বিবাহ করা সুন্নাত। উত্তেজনা অনুভব না করলে বিবাহ করা বৈধ । কিন্তু ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার 
আশংকা করলে বিবাহ্‌ করা ওয়াজিব । যে কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। অনুরূপভাবে 
বয়স্কা নারী ও দাড়ী বিহীন কিশোরের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। কোন নারীর সাথে 
নির্জন হওয়া হারাম। কোন জন্তকে দেখে যদি যৌন উত্তেজনা অনুভব _করে, তবে তার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা এবং তার সাথে নির্জন হওয়া হারাম । বিবাহের শর্তমালাঃ কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে কোন নারীকে 
বিবাহ করা পুরুষের জন্য হালাল: (১) বর এবং কনেকে নির্দিষ্ট করা। একজন অভিভাবকের যদি 
একের অধিক কন্যা থাকে, তবে এরূপ বলা জায়েয হবে না যে, এগুলোর যে কোন একজনের সাথে 
তোমার বিবাহ দিলাম । (২) প্রাপ্ত বয়স্ক, শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানতে বাধ্য এমন বরের পক্ষ থেকে 
সম্মতি এবং স্বাধীন ও কনের সম্মতি। (৩) অভিভাবক: কোন নারী নিজে নিজের বিবাহ 
সৃম্পাদন করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে অভিভাবক নূয় এমন কোন ব্যক্তি তার বিবাহ দিয়ে 
দিলেও তা বিশুদ্ধ হবে না। তবে সেই কনের (ধর্ম ও চরিত্রের দিক থেকে) উপযুক্ত বরের সাথে বিবাহ 
দিতে অভিভাবক অস্বীকার করলে অন্য ব্যক্তি অভিভাবক হয়ে তার বিবাহ দিতে পারবে। 





নারীর অভিভাবক হওয়ার ব্যাপারে প্রথম হকদার হচ্ছে তার পিতা তারপর তার দাদা এভাবে 
যত উপরে যায়। এরা কেউ না থাকলে, অভিভাবক হবে তার ছেলে তারপর ছেলের ছেলে নোতি) 
এভাবে যত নীচে যায়। তারপর হক রাখে সহদোর ভাই। তারপর বৈমাত্রেয় ভাই। তারপর 
ভাইয়ের ছেলে (ভাতিজা)... ৷ (৪) স্বাক্ষ্য: বিবাহের জন্য আবশ্যক হল দু'জন স্বাক্ষী থাকা । যারা 
8 €) বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোন বিষয় না 
রিবা নভি 

কোন কোন নারীকে বিবাহ করা হারামঃ বিবাহ হারাম নারী দু'ভাগে বিভভঃ 

প্রথমতঃ সর্বদা হারাম: এরা কায়েকভাগে বিভক্তঃ (১) রক্তের সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম । তারা 
হচ্ছে: মা, নানী, দাদী যতই উপরে যাক । নিজ কন্যা এবং নিজ ছেলে বা মেয়ের কন্যা এভাবে যতই 
নীচে যাক। বোন, বোনের মেয়ে এবং তার ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে । সাধারণভাবে ভাইয়ের 
মেয়ে এবং সেই মেয়ের মেয়ে এবং তার ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে এভাবে যতই নীচে যায়। 
ফুফু ও খালা যতই উপরে যাক। (২) দুগ্ধের সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম। রক্তের সম্পর্কের 
কারণে যা হারাম দুধের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম। এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যা 
হারাম হয় দ্ধের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম । (৩) বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম। 
তারা হচ্ছে: স্ত্রীর মাতা ও স্ত্রীর দাদী, নানী । স্ত্রীর অন্য স্বামীর মেয়েরা যতই তারা নীচে যায়। 
দ্বিতীয়তঃ স্বল্লকালের জন্য হারাম । এরা দু'ভাগে বিভক্ত: (১) একত্রিত করণের কারণে । যেমন: 
দু'বোনকে একসাথে বিবাহ করা হারাম । এমনিভাবে 2৮8৮ 
রাখা হারাম । (২) অন্য কোন কারণে যাকে বিবাহ করা হারামূ। এ কারণটি দূর হওয়ার 
55595755857 
তাকে করা হারাম 

উপকারিতাঃ পছন্দ নয় এমন কোন পাত্রীকে বিবাহ করার জন্য ছেলেকে চাপ দেয়ার অধিকার 
পিতা-মাতার নেই । এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করাও ছেলের উপর ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে 
তাদের কথা না শুনলে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে না। 

৯ তালাকঃ স্ত্রী যদি হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকে তবে তাকে তালাক দেয়া হারাম । এমনিভাবে 
পবিত্র হওয়ার পর যদি_তার সাথে সহবাস করে তবে তাকেও তালাক দেয়া হারাম। কিন্তু উক্ত 
অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলে তালাক হয়ে যাবে। বিনা দোষে তালাক দেয়া মাকরূহ । প্রয়োজনে 
তালাক দেয়া বৈধ। দাম্পত্য জীবনে ক্ষতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করলে তালাক দেয়া সুন্নাত। তালাকের 
ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে একবারে একের 
অধিক তালাক প্রদান করা হারাম । এমন সময় তালাক দেয়া ওয়াজিব যখন মাসিক থেকে পবিত্র 
হওয়ার পর তার সাথে সহবাস করেনি। সে সময় একটি তালাক দিবে। এরপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত আর কোন তালাক না দিয়ে তাকে সেভাবেই রেখে দিবে । তালাক যদি রেজঈ হয় তবে 
স্বামীর গৃহ থেকে বের হওয়া হারাম । অনুরূপভাবে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও তাকে বাড়ী থেকে বের 
করে দেয়া স্বামীর জন্য হারাম । “তালাক' শব্দ মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে তালাক পতিত হয়ে 
যাবে। তালাকের কথা শুধুমাত্র অন্তরে নিয়ত করলেই তালাক পতিত হবে না। 

ঈ% শপথঃ শপথের কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছেঃ (১) দৃঢ়ভাবে শপথ করার 
ইচ্ছা করবে । শপথের ইচ্ছা না করে সাধারণভাবে মুখে উচ্চারণ করলে তা শপথের অন্তর্ভূক্ত হবে না। 
তখন তাকে বলা হবে “বেহুদা শপথ । যেমন কথার ফাঁকে বলল: 3 3) আল্লাহর কসম এরূপ না, 
অথবা বলল 9 :) আল্লাহর কসম হ্যা এরকমই । (২) ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় কোন বিষয়ে শপথ 
করবে । অতীত কোন বিষয়ে না জেনে শপথ করলে অথবা উক্ত বিষয়ে নিজেকে সত্যবাদী ধারণা করে 
শপথ করলে তা শপথ হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাতে কাফ্ফারাও আসবে না। অথবা জেনে শুনে 
মিথ্যা শপথ করলেও তাতে কাফ্ফারা নেই। (কিন্ত এধরণের শপৃথকে ইয়ামীনে গুমূস বলে, এরকম 
শপথ কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত) অথবা ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে নিজেকে সত্যবাদী ধারণা করে শপথ 


১, এ ক্ষেত্রে সূরা নিসার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য । 
২. যে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নেয়া যায় তাকে রেজঈ তালাক বলে। 





করল, কিন্তু পরে বাস্তবতা তার ধারণার বিপরীত প্রমাণ হল, তাতেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। 
৩) শপথকারী ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করবে | জোর যবরদস্তী শপথ করালে তা ভঙ্গ করলেও কাফ্ফারা 
ত হবে না। (৪) শপথ ভঙ্গ করবে। অর্থাৎ যা না করার শপথ করেছিল তা করবে অথবা যা করার 
শপথ করেছিল তা পরিত্যাগ করবে । কোন ব্যক্তি শপথ করে যদি ইনশাআল্লাহ্‌ বলে তবে দু'টি শর্তের 
মাধ্যমে তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। (ক) শপথ বাক্য বলার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ 
যদি চান) বলা এবং (খ) শপথকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করা। 
যেমন বলল: “আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্‌ যদি চান” । 

শপথ করার পর যদি দেখে যে এর বিপরীত কাজের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, তবে সুন্নাত হচ্ছে 
শপথ ভঙ্গ করে কাফ্ফারা প্রদান করা এবং যাতে কল্যাণ রয়েছে তা বাস্তবায়ন করা । 

++ শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারাঃ দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা। প্রত্যেককে অর্ধ ছা* (দেড় 
চিজ 
মুক্ত করবে । এগুলোর কোন একটি সম্ভব না হলে একাধারে তিনটি রোযা রাখবে । র 
খাদ্য বা কাপড় প্রদান করার সামর্থ থাকা সতেও যদি রোযা রাখে তবে কাফ্ফারা আদায় হবে না। 
শপথ ভজ করার পূর্বে বা পরে কাফফারা আদায় করা জায়েয । একটি বিষয়ে একবারের অধিক 
যদি শপথ ভঙ্গ করে, তবে একটি কাফ্ফারা দিলেই যথেষ্ট হবে । শপথের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হলে 
কাফ্ফারাও সে অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নভাবে দিতে হবে। 

স্ নযর-মানতঃ মানত কয়েক প্রকার: (১) সাধারণ মানত: যেমন বলল, “আমি আরোগ্য লাভ 
করলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু মানত করব ।' নির্দিষ্ট করে কোন কিছু প্রদান করার নিয়ত করেনি। 
তখন আরোগ্য লাভের পর শপথের কাফ্ফারা পরিমাণ সম্পদ দান করবে। (২) ঝগড়া ক্রোধের 
কারণে মানত: এটা হচ্ছে মানতকে কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত করা । আর তাতে উদ্দেশ্য হচ্ছে 
কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা অথবা কোন কিছু করার প্রতিজ্ঞা করা । যেমন বলল, 'আমি যদি 
তোমার সাথে কথা বলি তবে এক বছর রোযা রাখার মানত করলাম” এর হুকুম হচ্ছে: সে যা মানত 
করেছে তা পুরা করবে। অথবা তার সাথে কথা বলে মানত ভঙ্গ করবে এবং শপথের কাফ্ফারা 
প্রদান করবে । (৩) বৈধ কাজের মানত: যেমন বলল, “আমি আমার কাপড় পরিধান করার জন্য 
আল্লাহর কাছে মানত করলাম' এর হুকুম হচ্ছে: হয় কাপড় পরিধান করে মানত পূর্ণ করবে অথবা 
শপথের কাফ্ফারা প্রদান করবে । (৪) মাকরূহ কাজে মানত: যেমন বলল: “আমার স্ত্রীকে তালাক 
দেয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে মানত করলাম” এর হুকুম হচ্ছে: মানত পূর্ণ না করে শপথের 
কাফ্ফারা প্রদান করা সুন্নাত। কিন্তু মানত পুরা করলে কোন কাফ্ফারা লাগবে না। (৫) গুনাহের 
কাজে মানত করা । যেমন বলল, “আমি চুরি করার জন্য আল্লাহর কাছে মানত করলাম” এই মানত 
রাজা 
অনুরূপভাবে কবর, মাজার বা পীর-ওলীর উদ্দেশ্যে মানত করা কঠিন গুনাহের কাজ অর্থাৎ শির্ক । 
যেমন বলল, “আমার সন্তান হলে বা ভাল হলে উমুক মাজারে শির্ণী দিব বা উমুক দরবারে 
ছাগল বা গরু বা টাকা দান করব ।” এই শিকীঁ মানত পুরা করা জায়েয নয়। (৬) আনুগত্যের কাজে 
মানত: যেমন বলল, “আল্লাহর কাছে মানত করলাম যে আমি এই এই নামায পড়ব'। সেই সাথে 
একাজের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য করল। তাহলে যদি কোন শর্তের সাথে তার 
মানতটিকে সম্পর্কিত করে যেমন রোগ মুক্তি, তবে শর্ত পূর্ণ হলে মানত পুরা করা ওয়াজিব । কিন্তু 
কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত না করলেও সাধারণভাবে তা পুরা করা ওয়াজিব । 

ঈ% দুর্ধপানঃ রক্তের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত নারীকে বিবাহ করা হারামূ, দুপ্ধপান করার কারণে 
তাদেরকে বিবাহ করা হারাম । এর জন্য তিনটি শর্ত রয়েছেঃ (১) যে নারীর দুধ পান করছে তার 
সন্তান প্রসবের কারণে স্তনে দুধ আসতে হবে অন্য কোন কারণে নয় । (২) জন্মের প্রথম দু'বছরের 
মধ্যে দুধ পান করতে হবে । (৩) নিশ্চিতভাবে পাঁচ বা ততোধিক বার দুধ পান করবে । একবার 
দুধ পান করার অর্থ হচ্ছে: একবার স্তন চুষে ছেড়ে দেয়া। পরিতৃপ্ত হওয়া নয়। দুধ পানের 
কারণে তার খরচ বহণ করা যেমন আবশ্যক নয় তেমনি সে মীরাছও পাবে না। 

ঈ% ওসীয়তঃ মৃত্যুর পর পাওনাদারের হক আদায় করে দেয়ার জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব। তাই 
হকদারের প্রাপ্য আদায় করে দেয়ার জন্য ওসীয়ত করবে । যে ব্যক্তি অনেক সম্পদ রেখে যাচ্ছে তার 
জন্য ওসীয়ত করা সুন্নাত। তাই এক পঞ্চমাংশ সম্পদ উত্তরাধিকারী নয় এমন ফকীর নিকটাত্রীয়ের 





জন্য সাদকা স্বরূপ ওসীয়ত করে যাওয়া মুস্তাহাব। নিকটাত্রীয় না থাকলে কোন আলেম বা নেককার 
মিসকীনের জন্য ওসীয়ত করবে৷ ফকীরের উত্তরাধিকার থাকলে তার পক্ষ থেকে কারো জন্য ওসীয়ত 
করা মাকরহ। তবে উত্তরাধিকাররা সম্পদশালী হলে ওসীয়ত করা বৈধ। অনাত্ীয় কারো জন্য এক 
তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদ ওসীয়ত করা হারাম । আর উত্তরাধিকারীর জন্য সামুন্য হলেও ওসীয়ত করা 
হারাম। কিন্ত যদি ওসীয়ত করেই-যায় এবং তার মৃত্যুর পর অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা তাতে অনুমতি 
প্রদান করে তবে জায়েয হবে। ওসীয়তকারী যদি বলে, আমি ওসীয়ত ফেরত নিলাম, বা বাতিল করে 
দিলাম বা পরিবর্তন করলাম ইত্যাদি তবে তার ওসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে। ওসীয়ত লিখার সময় 
সুচনাতে এই কথাগুলো লিখা মুস্তাহ্ব: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটা অমুক (নিজের নাম 
উল্লেখ করবে) ব্যক্তির্‌ পক্ষ থেকে ওসীয়ত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে; আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য 
নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ঞ তার বান্দা ও রাসূল। জান্নাত সত্য 
জাহান্নাম সত্য | কিয়ামত অবশ্যই আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যেক কবরু আল্লাহ্‌ 
তা'আলা পুনরুথিত করবেন। আমার পরিবারের লোকদের আমি ওসীয়ত করছি যে, তারা যেন 
আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজেদের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে। তারা যদি 
ঈমানদার হয়ে থাকে তবে যেন আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করে। আমি আরো ওসীয়ত 
করছি, য্মন্‌, ইবরাহীম ও. ইয়াকুব, (আঃ) তাঁদের সন্তানদের ওসীয়ত, করেছিলেন: 
৪৮৮৮-4০5১1০-৯৩ ও ৩০০ পু? “হে আমার সন্তানরা! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তামাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে করেছেন। সুতরাং'তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো 
না।” (এরপর যার জন্য যা ওসীয়ত করতে চায় তা উল্লেখ করবে ।) 
ঈ দরূদঃ নবী (সালাল্লাই আলাইহি ওয়া সালাম) এর প্রতি দরূদ পাঠের সময় দরূদ ও সালাম একত্রিত করা 
মুস্তাহাব । দরূদ ও সালামের যে কোন একটিকে যথেষ্ট মনে করবে না। নবী ছাড়া কারো জন্য 
দরূদ পাঠ করবে না। যেমন এরূপ বলা যাবে না: আবু বকর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা ওমর 
(আলাইহিস্‌ সালাম) এরূপ বলা অপছন্দনীয় মাকরহ। তবে সকলের এঁকমত্যে নবী ছাড়া 
অন্যদের জন্যও র সাথে মিলিয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করা জায়েয । যেমন: আল্লাহুম্মা 
সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ও আযওয়াজিহি ওয়া 
যুর্রিয়্যাতিহি। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাঁদের পর সমস্ত আলেমে দ্বীন, আবেদ এবং 
সকল নেককারদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমতে দু'আ করা মুস্তাহাব । যেমন বলবে: আবু 
হানিফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ রোঘিয়াল্লাহু আনহুম) বা বলবে: (রাহেমাহুমুল্াহ্‌)। 
স্% পশ্ড যবেহঃ পশুর মাংস খাওয়া হালাল করার জন্য তাকে যবেহ করা ওয়াজিব। পশুর মধ্যে 
শর্ত হচ্ছে: (১) পশুটি হালাল প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। (২) পশুটি হাতের নাগালের মধ্যে হতে 
হবে। (৩) প্রাণীটি স্থলচর হতে হবে। যবেহ করার জন্য চারটি শর্ত রয়েছেঃ (ক) যবেহকারী 
বিবেকবান হতে হবে । (খ) যবেহ করার অস্ত্রটি ধারালো হতে হবে । কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা যবেহ 
করা জায়েয নেই। (গ) কষ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও গলার পার্বতী দুটি রগ বা যে কোন একটি 
কাটতে হবে । (ঘ) যবেহ করার জন্য ছুরি চালানোর সময় বলবে: বিসমিল্লাহ্‌। ভুলে গেলে তা 
রহিত হয়ে যাবে। আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতে বললেও জায়েষ হবে । বিসমিল্লাহ বলার সময় 
রা রর 
ঈ শিকারঃ অর্থাৎ প্রাণী শিকার করা । যে ধরণের প্রাণী শিকার করবে তার কয়েকটি শর্ত: (১) প্রাণীটি 
হালাল প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। (২) স্বভাবগতভাবে উহা বন্য হবে। (৩) উহা হাতের নাগালের 
বাইরে হবে। তা শিকার করার হুকুম হচ্ছে: শিকারের ইচ্ছা করে বধ করা বৈধ । কিন্তু খেলা-ধুলা 
করার জন্য শিকার করা মাকরহ। শিকার তাড়া করতে গিয়ে মানুষকে কষ্ট দিলে শিকার করা হারাম। 
চারটি শর্তের ভিত্তিতে শিকার করা জায়েয: (১) শিকারকারী এমন ব্যক্তি হবে যার জন্য পশু যবেহ 
করা জায়েয । (২) শিকার করার অস্ত্র এমুন হতে হবে যা দ্বারা যবেহ করলে পশু হালাল হয় । আর 
তা হচ্ছে ধারালো অস্ত্র যেমন তীর বা বর্শা। শিকার যদি হিংসু প্রাণীর মাধ্যমে হয় যেমন বাজপাখি, 
কুকুর তবে তা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হৃবে ৷ (৩) শিকার করার নিয়ত থাকতে হবে । অর্থাৎ- শিকারের 
উদ্দেশ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করা। কিন্তু শিকারীর বিনা নিয়তে যদি শিকার হয়ে যায়, তবে তা খাওয়া 
হালাল হবে না। (৪) অস্ত্র নিক্ষেপের সময় “বিসমিল্লাহ বলবে । এ সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভূলে 
গেলে তা রহিত হবে না। বিসমিল্লাহ না বললে তা খাওয়া হারাম হবে । 





সঈ খাদ্যঃ পানাহারের প্রত্যেক বন্তকে খাদ্য বলে । আসল হচ্ছে স্ব ধরণের খাদ্যই হালাল । তবে 
তিনটি শর্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক খাদ্য হালাল হুবে: (১) খাদ্যটি পবিত্র হতে হবে । (২) তাতে কোন 
ধরণের ক্ষতি বা নেশা থাকবে না। (৩) খাদ্যটি যেন ময়লা-আবর্জনা জাতীয় না হয়। 

অপবিত্র বস্তু খাদ্য হিসেবে হারাম । যেমন রক্ত ও মৃত প্রাণী । ক্ষতিকারক বনু হারাম যেমন বিষ। 
ময়লা-আবর্জনা হারাম যেমন গোবর, পেশাব, উকুন, পোকা-মাকড় ইত্যাদি । স্থলচর প্রাণীর মধ্যে 
হা হারাম গৃহপালিত গাধা, সৈকল হিজর প্রাণী বাদী দিয়ে কামড়ে ধরে শিকার কুরে যেমন: 
সিংহ, বাঘ, চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, কুকুর, শুকর, বানর, বিড়াল, শিয়াল, কাঠ বিড়াল ইত্যাদি তবে 
ভন্ুক এর অন্তর্ভূক্ত নয়। পাখির মধ্যে যা নখর দিয়ে শিকার করে তা হারাম: যেমন উকাব নামক 
এক প্রকার শিকারী পাখি, বাজ পাখি, 781০0. ঈগল, পেঁচা, বাশাক নামক এক প্রকার ছোট 
শিকারী পাখি। যে সকল পাখি মৃত রদ খায় তা হুরাম: যেমন শকুন, সারস পাখিমিশরীয় শকুন 


যে 
তা খাওয়া হারাম । যেমন, সিমউ- উহা ভান্ুক ও নেকড়ে বাঘের মিলনে জন্ম 
দু'টি ভিন্ন জাতের বৈধ প্রাণীর মিলনে যা জন্ম লাভ করে তা হারাম নয়। যেমন 
খচ্চর -উহা বন্য গাধা ও ঘোড়ার মিলনে জন্ম লাভ করে। এ ছাড়া যাবতীয় প্রাণী বৈধ । যেমন 
পালিত চতুষ্পদ জন্ত ও ঘোড়া এবং বন্য প্রাণী যেমন: জিরাফ, খরগোশ, সান্ডা, হরিণ। পাখির 
মধ্যে যেমন: উট পাখি, মুরগী, ময়ূর, তোতা পাখি, কবুতর, চড়ুই, হাঁস, রাজ হাঁস এবং পানির পাখি 
সবগুলোই হালাল । সমুদ্রের পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, সাপ ও কুমির ব্যতীত সবকিছু 
হালাল। নাপাক পানি সেচের মাধ্যমে যদি কোন ফসল বা ফল উৎপাদন হয়, তবে উহা খাওয়া 
জায়েয যদি নাপাকীর স্বাদ বা দুর্ঘন্ধ পাওয়া যায় তবে উহা হারাম হবে । কয়লা, মাটি, 
খাওয়া মাকরূহ। পিঁয়াজ, রসূন ইত্যাদি রান্নী ব্যতীত খাওয়া মাকরূহ। অত্যধিক 
ক্ষুধার কারণে যদি হারাম খাদ্য খেতে বাধ্য হয়, তবে ক্ষুধা মিটানোর জন্য সর্বনিম্ন যতটুকু খাওয়া 
দরকার শুধু ততটুকু খাওয়া ওয়াজিব । 
+ ব্যভিচার হচ্ছে শির্কের পর অন্যতম বড় গুনাহ । ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, “মানুষ খুনের 
পর ব্যভিচারের চেয়ে বড় পাপ কোনটি আমি জানি না।* ব্যভিচার বিভিন্ন ধরণের । র 
বা স্বামী আছে এমন নারী বা প্রতিবেশী নারী বা নিকটাত্্রীয় নারী প্রভৃতির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত 
হওয়া সর্বাধিক বড় পাপ ও সবচেয়ে বেশী জঘণ্য অপরাধ । আরো নিকৃষ্ট অশ্লীল কাজ হচ্ছে 
লেওয়াত বা পুরুষে পুরুষে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া। এজন্য অধিকাংশ বিদ্বান মত প্রকাশ 
করেছেন যে, লেগ্য়াতকারী ও যার সাথে তা করা হয় উভয়কে হত্যা করতে হবে- যদিও উভয়ে 
অবিবাহিত হয়। ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, মুসলিম শাসক যদি 
লেওয়াতকারীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে চায় তবে তার জন্য তা জায়েয হবে । একথা আবু 
বকর সিদ্দীক ও একদল ছাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। 
স কাফেরদের ঈদ উত্সবে উপস্থিত হওয়া বা তাদেরকে অভিনন্দন জানানো হারাম । তাদেরকে 
প্রথমে সালাম দেয়া হারাম । তবে তারা আগেই সালাম দিলে জবাব দেয়া ওয়াজিব। জবাব দেয়ার 
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তাদের শুশ্রষা করলে যদি শরীয়ূত সম্মত কোন কল্যাণ দেখা যায়, (যেমন তাদেরকে ইসলামের 
দা'ওয়াত দেয়া, বা ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা ইত্যাদি) তবে জায়েয; অন্যথায় হারাম । 


১. সতর্কতাঃ গোশত খাওয়া হালাল এমন প্রাণীর গোবর ও পেশাব পবিভ্র। তা গায়ে লাগলে ওযু ভঙ্গ হবে না। 

২, বরং এ ক্ষেত্রে হাদীছের নির্দেশ হচ্ছে: “লৃত (আঃ)এর সম্প্রদায় যে কাজ করত, তা যদি কেউ করে তবে তাকে এবং যার সাথে করা 
হয় উভয়কে হত্যা কর” (আবু দাউদ, তিরমিযী । ইমাম আলবানী (রঃ) ইরওয়াউল গালীলে হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীছ নং- 
২৩৫০1) 


08১৯8৯৯৯2 
৮:72 7727371 
এরশাদ করেনঃ ০ পতি 3159১92০585 সা 8: 
তোমাদেরকে করব/কিছু ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-অভীব দিয়ে ারিনিভি 
জান ও ফসলের ঘটি করে এসকন কেরে রা বৈরঘ ধারণ করে আপনি তাদের সুসং 
প্রদান করুন|” সেরা বাকারাঃ ১৫৫) যারা মনে করে যে নেক লোকদের কোন বিপদ নেই, তাদের 
ধারণা ভূল; বরং বিপদ-মুসীবতই হচ্ছে ঈমানের পরিচয় ৷ নবী (সান্নন্লাই আলাইহি ওয়া সানাম) কে প্রশ্ন করা 
হল কোন্‌ মানুষ সবচেয়ে বেশী বিপদ্সত হয়? তিনি বললেন, 
5895 9658 ৮৯ ও তার ল8248086 না 
£৬ ০৬৪৮ &) 2১ ৬ ৩৬ ১19 2৮4 ৬ ৯) 
“নবীগণ, তারপর নেককারগণ, তারপর তাদের নিকটবর্তীগণ । ধর্মের দৃঢ়তা 
বিপদ দিয়ে 'পরীক্ষা করা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে যদি সে সুদৃঢ় হয় তবে তার বিপদাপদও বৃদ্ধি করে 
দেয়া হয়। তার ধর্মীয় দিক যদি হালকা হয় তবে তার বিপদাপদও হালকা ধরণের হয়।” হেবনে মাজাহ) 
বিপদাপদ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার একটি অন্যতম আলামত । নবী (ঢালাই আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেন, ৮ ৮৯১ 4৯ ৮৮091 80 2 “আল্লাহ্‌ যখন কোন জাতীকে ভালবাসেন 
তাদেরকে বিপদে আক্রান্ত করেন।” (আহমাদ, তিরমিষী) এছাড়া বিপদাপদ হল বান্দার প্রতি আল্লাহর 
কল্যাণের একটি অন্যতম পরিচয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সালাহ জনাইহিা মন্লা) বলেন 
4488 ৮৬০৭45544750190 58454 8 ১540)50 1১1 
“আল্লাহ্‌ যখন তীর বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন: তখন দুনিয়াতে তড়িৎ তার শাস্তির ব্যবস্থা 
করেন। আর আল্লাহ্‌ যখন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন গুনাহ করার পরও তাকে শাস্তি 
প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর সেই শাস্তি কিয়ামত দিবসে পূর্ণরূপে দান করবেন ।” (তিরমিযী) 
বিপদ-সুসীবত সামান্য হলে তা গুনাহ,মাফ হওয়ার, অন্যতম মাধ্যম। নবী, দির আলাইহ যা স 
বলেন, ৮৮৮583০০০৭1 এপ ত এজদ প্র এ 9 এ] % ৩৪ 5 এউ এগ ৮ 0 ৩ 
“কোন মুসলমান কাঁটা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় বা তার চেয়ে কোন বড় বিপদে পড়ে, তবে 
এমনভাবে আল্লীহ্‌ তা দ্বারা তার পাপকে মোচন করেন যেমন গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে ।” বুখারী 
ও মুসলিম) এজন্য বিপদগ্রস্ত মুসলিম ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তবে তার বিপদ পূর্বকৃত পাপের 
কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়। অথবা তা দ্বারা তার মর্যাদা উন্নীত করা হয়। কিন্ত সে যদি গুনাহগার 
হয় তবে বিপদাপদ তার পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয় এবং পাপের ভয়াবহতার কথা তাকে স্মরণ 
করানোর জন্য হয় | আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
১7 %24545এনএ৫ ১/০949)414৮৯ “জলে ও স্থলে যে সকল 
বিপদ- পর্যয প্রকাশিত হয় তা মানুষের কর্মদোষের কারণেই হয়। যাতে করে তার মাধ্যমে তাদের 
কর্মের কিছুটার শাস্তি প্রদান করা হয় । যাতে করে তারা সৎ পথে ফিরে আসে ।” (সুরা রূমঃ ৪১) 
বিপদ-মুসীবতের প্রকারভেদঃ 615 ডা 
বিপদ । যেমন: ভয়-ভীতি, ক্ষুদা-দারিদ্রতা, জান-মালের ক্ষতি ইত্যাদি। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন, €25 ৫757 “আমি তাদেরকে কল্যাণ ও অকল্যাণের ফিতনায় 
ফেলে পরীক্ষা করে থাকি ।” সরা আবিয়াঃ ৩৫) আরো মারাত্মক বিপদ হচ্ছে অসুস্থতা ও মৃত্যু ৷ যার 
সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, হিলা-বিষেষ করে বদনযর ও যাদুতে আক্রান্ত করা নবী [দহন 
ওয়া সাল্লাম) বলেন, ৮৬০) 5১৭ 3 & ৮৮০৪ ৬০ ০১ ০ ১:৪০ “আল্লাহর নির্ধারণ ও 
২ হল 97 (মুসনাদে 
তায়ালেসী ও বায্যার,হাদীছটি হাসান দ্রঃ সিলসিলা ছইহা হ1৭8৭) 
বার রা লাউ বাসউতির রি 
সচেতন থাকা জরুরী । যে সমস্ত বিষয় আমাদেরকে যাদু ও বদ নযর থেকে বাঁচাতে পারে তম্মধ্যে 









অন্যতম হচ্ছেঃ * ঈমান ও তাওহীদ দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করা । সুদুটুভাবে এই বিশ্বাস রাখা 
যে, পৃথিবীর যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে । সেই সাথে বেশী বেশী সৎ কাজে লিপ্ত থাকা। 
স্ঈ আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ও তার উপর ভরসা করা । কোন সমস্যা দেখাংদিলেই যেন 
তা অসুখ বা বদনযর ধারণা না করে। কেননা ধারণা ও খেয়ালই একটি অসুস্থতা । 
ঈ€ কোন লোক যদি সমাজে পরিচিত হয় যে, তার বদনযর আছে বা সে যাদুকর তবে তার থেকে 
দূরে থাকা উচিত। তাদের ভয়ে নয়; বরং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার কারণে তাদের 
থেকে দুরে থাকবে। 
স্ সর্বদা আল্লাহর যিকির করা এবং আশ্চর্য ও আনন্দময় কিছু দেখলে তার বরকতের জন্য দু'আ 
করা। রাসূলুল্লাহ্‌ (লাই আলইছি ওা সালা), বলেন, ,. , ১... 
৩৮ 0 ০১ 25৬ এলম্ধু 5 45 0 2 এ 0 2 ৬৯১৮5১৩1919 “কোন মানুষ যদি 
নিজের মধ্যে বা নিজ সম্পদের মধ্যে বা কোন মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে আনন্দময় কিছু দেখে 
তবে তার জন্য যেন বরকতের দু'আ করে। কেননা বদনযর সত্য |” (আহমাদ, হাকেম হাদীছটি ছহীহ দঃ 
সিলসিলা ছ্হীহা হা/৭২) বরকতের দু'আ করার নিয়ম হচ্ছে বলবে: “বারাকাল্লাহু লাকা? । 
'তাবারাকাল্লাহ্‌' বলবে না। 
সঈ্ঈ যাদু ইত্যাদি থেকে বাঁচার শক্তিশালী একটি মাধ্যম হচ্ছে, প্রতিদিন সকালে নবী (সালীল্লাই আলাইহি 
ওয়া মান্াম) এর মদীনার (আজওয়া) নামক সাতটি খেজুর খাওয়া । 
স্ আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণাপন্ন হওয়া, তার উপর ভরসা করা, তার প্রতি সুধারণা পোষণ করা 
এবং যাদু_ও বদনযর থেকে তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার যিকির 
সমূহ যথারীতি পাঠ করা। আল্লাহর হুকুমে এই যিকিরগুলোর বিশেষ প্রভাব আছে। আর তার 
কারণ দু'টি: ১) এগুলোর মধ্যে যা বলা হয়েছে তা সত্য ও সঠিক একথার প্রতি ঈমান এবং 
আল্লাহর হুকুমে এগুলো উপকারী । ২) উহা নিজের মুখে উচ্চারণ করে নিজের কানে শোনে 
এবং অন্তর উপস্থিত রেখে পাঠ করে। কেননা উহা দু'আ। আর উদাস অন্তরের দু'আ কবৃল 
করা হয় না। যেমনটি নবী (সলাল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্‌ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। 
যিকির-আযকার পাঠ করার সময়ঃ সকালের যিকির সমূহ ফজরের নামাযের পর পাঠ করবে। 
কিন্তু সন্ধ্যার যিকির সমূহ আছরের পর পাঠ করতে হবে । কেউ যদি উক্ত যিকির সমূহ যথাসময়ে 
পাঠ করতে ভূলে যায় বা অলসতা করে, তবে যখনই স্মরণ হবে পাঠ করে নিবে । 
বদনযর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার আলামতঃ শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের সাথে কোন ছন্দ নেই। শারীরিক ও মানসিক সবধরণের রোগের চিকিৎসা রয়েছে পবিত্র 
কুরআনে । বদনযরে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ হয়তো বাহ্যিকভাবে শারীরিক রোগ থেকে মুক্ত 
থাকবে, কিন্ত তারপরও সাধারণত: বিভিন্ন ধরণের উপসর্গ দেখা যেতে পারে । যেমন বিভিন্ন সময় 
মাথা ব্যথা অনুভব করবে। মুখমন্ডলের রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ হয়ে যাবে । বেশী বেশী ঘাম নির্গত 
হবে। বেশী বেশী পেশাব করবে । খানা-পিনার আগ্রহ কমে যাবে। শরীরের বিভিন্ন পারে ঠান্ডা বা 
গরম বা কখনো গরম কখনো ঠান্ডা অনুভব করবে । হার্টের উঠা-নামা বা বুক ধড়ফড় করবে । পিঠের 
নিয়াংশে বা দু'স্কন্ধে বিভিন্ন সময় ব্যথা অনুভব করবে। অন্তরে দুশ্চিন্তা ও সংকীর্ণতা অনুভব হবে। 
রাতে অনিদ্রা হবে । অস্বাভাবিক ক্রোধ বা ভয়ের কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে । বেশী বেশী ঢেকুর বা 
উদগিরণ হবে । দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে । একাকীত্বকে পছন্দ করবে। অলস ও শ্রমবিমুখ হবে । নিদ্রার 
প্রতি আগ্রহী হবে । স্বাস্থ্যগত অন্যান্য সমস্যা দেখা দিবে যার ডাক্তারী কোন কারণ নেই। রোগের 
দুর্বলতা ও কাঠিন্যতা অনুযায়ী এই আলামতগুলো বা কিছুটা দেখা যেতে পারে। 





১ , চিকিৎসকগণ উল্লেখ করেছেন যে, দুই তৃতীয়াংশ শারীরিক অসুখ মানুষের মানসিক কারণে- অসুস্থতার কথা চিন্তা করা থেকে সৃষ্টি 
হয়। অথচ সে রোগের কোন অস্তিত্ই নেই। 





আবশ্যক হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমান ও সুদৃঢ় হৃদয়ের অধিকারী হবে । কোন 
ওয়াস্ওয়াসা যেন তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ না পায়। কোন উপসর্গ অনুভব করলেই 
আমি রোগে আক্রান্ত এরূপ ধারণা যেন মনের মধ্যে স্থান না পায়। কেননা “ধারণা” রোগের 
চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। অবশ্য কারো কারো মধ্যে উক্ত উপসর্ণগুলো থেকে কিছু কিছু দেখা 
যেতে পারে অথচ তারা সুস্থ । আবার কখনো কিছু উপসর্গ দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে, 
কখনো ঈমানের দুর্বলতার কারণে । যেমন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব, দুশ্চিন্তা, অলসতা ইত্যাদি। 
তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়কে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। 

রোগ যদি বদনযরের কারণে হয়, তবে আল্লাহর হুকুমে নিয় লিখিত যে কোন একটি মাধ্যমে 
চিকিৎসা নেয়া যেতে পারেঃ 

১) যার বদনযর লেগেছে তাকে যদি জানা যায়: তবে তাকে গোসল করিয়ে (গোসলকৃত) পানি 
নিবে এবং তার ছোয়া কোন জিনিস সংগ্ৰহ করবে । অতঃপর সেই পানি দ্বারা বদনযরে আক্রান্ত 
ব্যক্তিকে গোসল করাবে এবং তাকে পান করতে দিবে । 

২) যার বদনযর লেগেছে তাকে জানা না গেলে: শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক, দু'আ ও শিঙ্গা 
লাগানোর মাধ্যমে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে। 
কিন্তু যাদুতে আক্রান্ত হলে আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোন একটির মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পারেঃ 

১) কোথায় যাদু করা হয়েছে তা জানা গেলে: সেই যাদুকৃত বন্ত বের করে নিয়ে আসতে হবে। 
অতঃপর সেখানে গিরা ইত্যাদি থাকলে মুআবৃবেযাতাইন (সুরা নাস ও ফালাক) পড়ে তা খুলতে 
হবে। তারপর এঁ বস্তুকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে। 

২) শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকঃ কুরআনের আয়াত বিশেষ করে মুআব্বেযাতাইন (সুরা নাস ও 
ফালাক), সূরা বাকারা, দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে । (অচিরেই ঝাড়-ফুঁকের কিছু দু'আ 
উল্লেখ করা হবে) 

৩) নুশরা দ্বারা যাদু প্রতিহত করা । উহা দু'ভাগে বিভক্ত: কে) হারাম: উহা হচ্ছে যাদু দ্বারা 
যাদুকে প্রতিহত করা এবং যাদু থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যাদুকরের কাছে যাওয়া । (খে) জায়েয: 
এর পদ্ধতি হচ্ছে সাতটি বরই পাতা নিয়ে তা পিশে ফেলবে তারপর তাতে তিনবার করে সুরা 
কাফেরূন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে ফুঁ দিবে । তারপর উহা পানিতে মিশিয়ে তা পান 
করবে এবং তা দ্বারা গোসল করবে । (আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত বারবার এই পদ্ধতি ব্যবহার 
করবে । আল্লাহ্‌ চাহে তো উপকার হবে ।) (মূসান্নাফ আবদুর্‌ রাজ্জাক) 

৪) যাদু বের করাঃ যদি পেটের মধ্যে যাদুর ক্রিয়া অনুভব হয় তবে ওঁষধ ইত্যাদি দিয়ে তা 
পায়খানার মাধ্যমে বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে। যদি অন্য কোন স্থানে থাকে তবে শিঙ্গা 
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ঝাড়-ফুঁকঃ এর জন্য কিছু শর্ত আছেঃ (১) ঝাড়-ফুঁক হতে হবে কুরআনের আয়াত এবং রাসূল 
(সান্নলাহু আলাইহি ওযা সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত দু'আর মাধ্যমে । (২) উহা আরবী ভাষায় হতে হবে। তবে 
দু'আ আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতেও হতে পারে । (৩) এই বিশ্বাস রাখবে যে, ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে 
কোন প্রভাব নেই। আরোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন। 

ঝাড়-ফুঁকের প্রভাব বেশী পেতে চাইলে কুরআন পাঠ করবে আরোগ্যের নিয়তে ও জিন- 
ইনসানের হেদায়াতের নিয়তে । কেননা কুরআন হেদায়াতের জন্য এবং আরোগ্যের জন্য নাধিল 
হয়েছে । তবে জিনকে হত্যা করার নিয়তে কুরআন পড়বে না। অবশ্য জিনকে বের করা অসম্ভব 
হয়ে পড়লে পূর্বের নিয়মে ঝাড়-ফুঁক করে যদি সে নিহতও হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। 

যিনি ঝাড়-ফুঁক করবেন তার জন্য কতিপয় শর্তঃ (১) তিনি মুসলমান হবেন। নেককার ও 
পরহেজগার হবেন। যত বেশী আল্লাহভীরু হবেন ততই তার ঝাড়-ফুঁকে কাজ বেশী হবে। 

(২) ঝাড়-ফুঁকের সময় একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দিকে নিজেকে ধাবিত করবেন । যাতে করে 
মুখ যা বলবে অন্তর যেন তা অনুধাবন করে। উত্তম হচ্ছে মানুষ নিজে নিজেকে ঝাড়-ফুঁক করবে । 





কেননা সাধারনতঃ অন্যের অন্তর ব্যস্ত থাকে । তাছাড়া নিজের বিপদ ও প্রয়োজন সে নিজে যেমন 
অনুভব করে অন্যে তা অনুভব করতে পরবে না। বিপদগ্রস্তরা আল্লাহর দারস্থ হলে তাদের ডাকে 
সাড়া দেয়ার অঙ্গিকার তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। 

যাকে ঝাড়-ফুঁক করা হবে তার জন্য কতিপয় শর্তঃ 

১) সে মুমিন ও ঠা ভত 45 
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করবে না।” (সুরা বানী ইসরাঈলঃ ৮২) (২) সত্যিকারভাবে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যে, তিনি 
তাকে আরোগ্য দান করবেন। (৩) আরোগ্য পেতে দেরী হচ্ছে কেন এরূপ অভিযোগ করবে না। 
কেননা ঝাড়-ফুঁক এক ধরণের দু'আ। দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে হয়তো তা 
কবুলই হবে না । নবী (ারা্লাহ আলাইহি যা সাম) বলেন, ০০১ 0১ ০4০৮ ০ ৮৮৭৬3 শালি” 
৬ শপ ৮৬ 4 তোমাদের একজনের দু'আ কবুল করা হবে, যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করবে 
আর একথা না বলবে যে, এত দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হল না ।” (বুখারী ও মুসলিম) 
_ ঝাড়-ফুঁকের কয়েকটি নিয়ম আছেঃ (১) ঝাড়-ফুঁকের সাথে হালকা থুথু বের করবে । (২) থুথুসহ 
ফুঁক দেয়া ছাড়াই ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পড়া । (৩) আঙ্গুলে সামান্য থুথু নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে তা 
দ্বারা ব্যাথার স্থানে মাসেহ করা । (৪) ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পড়ে ব্যথার স্থানে হাত ফেরানো । 

ঝাড়-ফুঁকের জন্য আয়াত ও হাঁদীছঃ সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষের 
দু'আয়াত, সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস। 
্(:4-71599554164 2উচচারাঃফাসইযাক্ষহু্াহ ওয়া হওয়া সামীউন আলীম। (সুরা বাকারাঃ ১৩৭) 
5403০5246:/4০05884540894-৯  উচ্চারণঃ ইয়া বামানা আজীব্‌ 

ওয়া আমিন্‌ বিহি ইয়াগ্‌ ফির লাকুম মিন যুনৃবিকুম ওযা মুজিরকুম মিন আযাবিন আলীম। (সূরা আহকাফঃ ৩১) 


বি 2 হত ৮৪৮০০ ০০৫ র্‌ 
9-5315290১5958055765580905811%2৯ সেরা বানী ইসরাঈলঃ ৮২) 


উচ্চারণঃ ওয়া নামল মিনলকুরতানি মা হওয়া ফা ওয়া রাহমান নিন মু মেননা য়া লা-ইয়াধদয যালেমীনা ইলা ধসারা। 
ক.:5০48144-94544401695 ৯ উচচারঃ আমু ইযাহদুনা নাসা আলা মা আতাহ্াহ মিন ফাফলিহি।(সূরা 
নেসাঃ ৫৪) 

১১5৪৪ 45295 চারণ ওয় ই মার ফাহওযাইযশ্ফীন। (সূরা শু'আরাঃ ৮০) 
০০০৯ 2১১০ ০৯৫ $8উচারণ। ও ইযাশি মূদ্রা ঝিম মুমেনীন। (সেরা তাওবাঃ ১৪) 
০9402950955 ১৪ উর কুল হওয়া াীনা আমা হা শিফা- ৷ (সূরা ফুস্সিলাতঃ ৪৪) 


42565562354 এ্রি১৫৪্লা৫7% ৯ সুরা হাশরঃ ২১) উচ্চারণ লাও আনযালনা 
হাযাল কুরআনা আলা জীবালিল্‌ লারাআইতাহু খাশেআ'ন্‌ মুতাসাদেআ'ন্‌ মিন খাশিয়াতিন্লাহ্‌। 

১৯১৩১৬০5556 & উদার ফর্জিঈল বসরা হান ভার মি ফুতর। (সুরা মুলকঃ ৩) 

€ 54955741৮80 ৮5১44854 ৩445$ উ্চাঃ ও ই ইয়াবাদু্াধীনা কাফার লা়নিকনাকা 
বি আব্সারিহিমূ লাম্মা সামেউয্‌ যিকরা, ওয় ইয়াৃলনা ইন্না লামাজদুন। (সুরা কলমঃ ৫১) 

৮5 9 55645165 (৮6 এক ভ%িএউজিজব্ুগিস 

্ ০০৯:০15195]উচ্চারঃ ওয়া আওযায়না ইলা মূসা আন্‌ আলুকে আ'সাকা ফাইযা হিয়া তালাফু মা ইয়াফেকুন। ফা ওয়াকাআ'ল্‌ 


হান ওয়া বাতালা মা কান্‌ইয়া'মাল্ন। ফা গুলিব ইনালিকা ওয়ান্‌ কালাব্‌ সাগেরীন্। (সূরা আ'রাফঃ ১১৭-১১৯) 





(850৮4108855 নিত 545855554৬১ 

3০7০০4৫%-208৮75-580455959100)881-524050৬৮25-8৬০25$ 

34508 

উচ্চারণঃ ঝল্‌ ইয়া মূসা ইন্মা আন তুলবিয়া ওয়া ইম্মা আন্‌ নাকৃনা আওঅলা মান আলকা। কলা বাল আলকৃ ফাইযা হিবানুইম ও ঈমিয্ম 
মুখাইয্যালু ইলায়হি মিন সিহরিহিম আম্নাহা তাসআ'। ফা আওজাসা ফী নাফসিহি খীফাতাম্‌ মূসা। কুলনা লা তাখাফ্‌ ইমনাকা আন্তাল্‌ আ'লা। ওয়া 
আল্কে মা ফী ইয়ামীনেকা তলব মা সানাউ ইনামা সানাউ কায়দু সাহ্র্‌ ওয়ালা যুফলিহম্‌ সাহের হায়ছু আতা। (সূরা ত্বাহাঃ ৬৫-৬৯) 
০১944৯55464494%2 ৯ সেরা তাওবাঃ ২৬) উচ্চারণ ছু আন্যালাললা সাকীনাতাহ আলা 
রাসূলিহি ওয়া আলাল মু'মেনীন। 
5555 ৯8-2546$5 46455544818 উউচচারণঃ ফা আন্যালললছু সাবীনাতাছ আলা রামূলিহি ওয়া আলান 
মুমেনীনা ওয়া আলযামানুম্‌ কালেমাতাত্‌ তাকৃওয়া। (সুরা ফাতাহঃ ২৬) 
র€ ৬51272-74995-74245-424পুন্ডডি ণ 
্কেগরেগ ভগ এবি যএএভাএল্চ রকি 
উচ্চারণ? লাকীানদ রাধিয়াল্লাহু আনিল্‌ মু'মেনীনা ইয্‌ মুবাউনাকা তাহ্তাশ্‌ শাজারাতি ফাআ.লেমা মা ফী কুলৃবিহিম ফাআন্যালাললাইসূ সাকীনাতা 
আলাইহিম ওয়া আইাবাহুম ফাতহান্‌ কঁরীবা। (সূরা ফাতাহঃ ১৮) 

(75216665055 ০৮৪3৪599489 টউচার! হওয়াল্সাধী আন্যালাসূ মাকীনাতা ফী কুল্বিন্‌ 
মুমেনীনা লিইয়ায্‌দাদু ঈমানাম্‌ মাআ' ঈমানিহিম। (সূরা ফাতাহঃ ৪) 

হাদীছঃ 
৩1 2 01৮55 ৯ ০) পা | ০1৭ উচারঃ অস্মলললাহা অধীম রাঝান আরশিন আখীম অন্ইযফিয়াকা। “সুবিশাল 
আরশের প্রভু সুমহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করুন ।” (অনু'দাউদ 
ওত্রিফি, হছটির সদ উল্স) এ দু'আটি সাতবার পড়বে । 
49১৫6১৮3256 05 4 1১১০৫ ৩199 উচ্চ উনুবনিম-ভরিহিত সাত মকর শান 
ওয়া হামাতিন্‌ ও়া মিন কুলি আইনিন্‌ লাম্মহ। “আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি সকল প্রকার শয়তান থেকে, বিষধর প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং সকল প্রকার বদ নযর 
থেকে ।” বুখারী) তিনবার । 
০৪ ০১১6৫ ৭০৬০ 4০৬5 ৭1 ৪৪5 9 ০ ০ ৯০ ৭৮0 00 ৭ ৬০ উচ্চারণ আমু বাস রাবানুন। 
এশফে আন্তাশ্‌ শাফী লা শিফাআ ইন্লী শিফাউকা শিফাআান্‌ লা মূগরাদের সাকমা। “হে মানুষের প্রভূ, বিপদ দূরীভূত করে দাও, 
আরোগ্য দান কর- এমন আরোগ্য যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে, কেননা তুমিই একমাত্র 
আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কারো আরোগ্য নেই।” বেখারী, মুসলিম) তিনবার । 
(৬:29 ৮5507 ৬০৮ &৪ ৮৯ 250 উচ্চারণ অতল আয নুহ হরাহ ও বদ গা গাসবহা। “হে আল্লাহ্‌ তার 
থেকে গরম, ঠান্ডা ও ক্লান্তি দূর করে দাও ।” একবার। 
০ ১১০ ২ ৫4 ৬১3] 41 4 (৪ উচ্চ হ্বযহ লইলহা ইনপা ইও়া আলইছিঅওাক্কলটু ও 
হওয়া রুল আ'রশিলপ আীম। “আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তার প্রতি ভরসা 
করছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি ।” (সাতবার) 


৬) & ৫৭ 4০০৮ এ। 2 চর 
বিশ্ি্লাহি আরবিকী মিন কুলি শইমিন মু'ীকা ওয়া মিন শারুরি কুট নাফসিন্‌ আও আয়নিন হাঁসেদিন, আল্লা যাশফীকা বিস্িার্থ আরব্কা। 


৬. 


“আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী সকল বন্ত হতে, এবং 





প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নযরের অনিষ্ট থেকে । আল্লাহ্‌ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। 
আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।” (বুখারী ও মুসলিম) তিনবার | শরীরের যে স্থানে ব্যথা 
অনুভূত হয় সেখানে হাত রেখে “বিসমিল্লাহ্‌” বলবেন তিনবার । তারপর এই দু'আ পড়বেন: 


1১ ঠা 6655 0 ৮25? &| 2 5৮ উচরাঃ আবি ঈম্যতরাহি ও কুদরতিহি মিন শর মা আজেদু ও উহির। 
“আল্লাহর ইজ্জত ও ক্ষমতার উসীলায় ধেঁ অনিষ্ট আমি অনুভব করছি এবং যার ভয় করছি তা থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” (মুসলিম) সাতবার 

কয়েকটি সতর্কতাঃ 


১. বদনযরকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারকে বিশ্বাস করা জায়েয নয়। যেমন তার পেশাব পান 
করা । আর তার স্পর্শকৃত বস্তু পাওয়া গেলে তা দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে না এমন বিশ্বাস 
করাও যাবে না। 
২ 'বদনযর লাগবে এই আশংকায় তাবীজ লটকানো বা চামড়া বা রিংবা তাবীজের মালা পরিধান 
_ করা জায়েয নেই। নবী (সানাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 4 ও 24 * “যে ব্যক্তি কোন কিছু 
লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হবে।” (ভিরমিধী) তাবীজ যদি কুরআনের আয়াত 
_... লিখে হয় তবে তাতে মতবিরোধ আছে, তবে উত্তম হচ্ছে তা পরিত্যাগ করা । 
৩. গাড়ীর মধ্যে “মাশাআল্লাহ্‌ তাবারাকাল্লাহ্‌্* লিখে, তলোয়ার, চাকু, চোখ আঁকিয়ে লটকিয়ে 
টি টনি উজ ই উন হিভাটা 
কেননা এগুলো দ্বারা বদনযর থেকে বাঁচা যাবে না। বরং এগুলো নিষিদ্ধ তাবীজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 






) রুগী দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তার দু'আ কবুল হবে। আরোগ্য হতে দেরী হচ্ছে কেন একথা 
882 বলবে না। যদি বলা হয় যে আরোগ্যের জন্য সারা জীবন ওষধ খেতে হবে তবে ভীত হয় না। 
কিন্ত যদি দীর্ঘ সময় ঝাড়-ফুঁক করা হয় তবে অস্থির হয়ে যায়। অথচ ঝাড়-ফুঁকের জন্য যে 
আয়াত পাঠ করা হয় তার প্রত্যেকটা অক্ষরে নেকী পাওয়া যাবে। আর একটি নেকীকে দশগুণ 
পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রুগীর উপর আবশ্যক হচ্ছে বেশী বেশী দু'আ, ইস্তেগফার করা এবং বেশী 

_.. বেশী দান-সাদকা করা । কেননা এগুলোর মাধ্যমে আরোগ্য আশা করা যায়। 
€ দলবদ্ধ হয়ে ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ । এর প্রভাবও দুর্বল । অনুরূপভাবে 
শুধুমাত্র টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শোনাও ঠিক না। কেননা এতে নিয়ত উপস্থিত থাকে না। অথচ 
ঝাড়-ফুঁককারীর নিয়ত থাকা অন্যতম শর্ত। যদিও টেপরেকর্ডারের কেরাত শোনাতে কল্যাণ 
আছে। আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁকের দু'আ বারবার পাঠ করা সুন্নাত । কিন্তু ক্লান্ত হয়ে 
গেলে ঝাড়-ফুঁক কমিয়ে দিবে যাতে করে বিতৃষ্তাভাব সৃষ্টি না হয়। বিনা আয়াত ও দু'আ 

__ পাঠ করার ক্ষেত্রে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। 

৬ কিছু কিছু আলামত আছে যা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ঝাড়-ফুঁককারী যাদু বা শিকী ঝাড়- 
টিজার ডি বাতি নানি রি 
ধোকায় পড়া যাবে না। শুরুতে কুরআন থেকে হয়তো কিছু পাঠ করবে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই 
অন্যকিছু পড়া শুরু করবে । আবার অনেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘনঘন মসজিদে 
যাবে । আপনার সামনে ঠোঁট নাড়িয়ে যিকির পাঠ করবে । সাবধান এদের আকীদা ও মূল পরিচয় 
না জেনে যেন ধোকায় না পড়েন। 

যাদুকর ও ভেম্কীবাজদেরকে চেনার উপায়ঃ ঈং সে রোগী এবং তার বাবা-মার নাম জিজ্ঞেস 
করবে । অথচ নাম জানা না জানার সাথে চিকৎসার কোন সম্পর্ক নেই। ঈ রুগীর ব্যবহৃত কোন 
বন্ত যেমন টুপি বা কাপড় বা চুল ইত্যাদি তলব করবে । ঈ€ জিনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের 
কোন প্রাণী যবেহ করার কথা বলবে । কখনো যবেহকৃত প্রাণীর রক্ত নিয়ে রুগীর গায়ে মাখাবে। 
স্ ঝাড়-ফুঁক করার সময় দুবেধ্যি শব্দে গুনগুন করে মন্ত্র পাঠ করবে বা লিখে দিবে। ঈ তাবিজ- 
কবচ যেমন: নম্বরের মাধ্যমে বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরের মাধ্যমে ছক আঁকিয়ে রুগীকে প্রদান করবে । ঈ 





রুগীকে নির্দিষ্ট কিছু দিন অন্ধকার ঘরের মধ্যে নির্জনে একাকী থাকার জন্য নির্দেশ দিবে। ৯ 
নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য রুগীকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করবে ।ঈ রুগীকে এমন কিছু প্রদান 
করবে যা মাটিতে বা কবরস্থানে বা নিজ গৃহে পুতে রাখতে বলবে বা কাগজে কিছু লিখে দিবে যা 
পুড়িয়ে ধোঁয়া নেয়ার জন্য বলবে। ৯ রুগীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে (অতীত, ভবিষ্যত) 
সম্পর্কে কিছু খবর প্রদান করবে যা একমাত্র সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অথবা রুগীর কথা 
বলার পূর্বেই তার নাম, ঠিকানা ও কি অসুখ হয়েছে ইত্যাদি বলে দিবে। * রুগী তার কাছে 
.. যাওয়া মাত্র ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিবে বা টেলিফোন বা ডাকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিবে । 
দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ 9 55:154:81455২454415%541505৩ল৮্ 
“যারা সুদ খায় তারা কিয়ামত দিবসে এ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে 
করে থাকে ।” (সূরা বাকারাঃ ২৭৫) তাফসীরবিদগণ এঁকমত্য হয়েছেন যে, আয়াতে »_॥ বাস্পর্শ 
বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তানী-পাগলামী যা জিনের স্পর্শ ও আছরের কারণে মানুষের মধ্যে দেখা 
যায়; ফলে মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় । 
যাদুঃ যাদু আছে তার প্রভাবও আছে। কেননা আল্লাহ্‌ বলেন: 
ধাপ) “তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ খেয়াল হল, যেন তাদের রশিগুলো ও 
লো ছুটাছুটি করছে।” (সূরা ত্াহাঃ ৬৬) কুরআন সুন্নাহ্‌র দলীল অনুযায়ী যাদুর প্রভাব 
প্রমাণিত। যাদু করা হারাম এবং ভয়ানক কাবীরা গুনাহ ৷ নবী (দালান আলাইহি ওযা সাল্লাম) বলেন: 
(.../৮9 এ 687 20:05 ৫ 63 এএ। 050 6190 ৯০৪১০ শা সি) “তোমরা সাতটি 
ধ্বংসত্বাক পাপ থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল পাপগুলো কি কি? তিনি 
বললেনঃ আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা... ।” বেখারী ও মুসলিম) আল্লাহ্‌ বলেন, 
35১৬545151৯ “আমরা শুধু পরীক্ষার জন্য, সুতরাং (যাদু শিখে) তুমি কুফরী করো না।” 
(সূরা বাকারাঃ ১০২) যাদু দু'ভাগে বিভক্তঃ (১) গিরা ও মন্ত্র। এর মাধ্যমে যাদুকর জিন-শয়তানকে 
ব্যবহার করে, যাতে করে যাদুকৃত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা যায়। (২) ওষধ জাতীয় বস্ত ব্যবহার 
করে যাদুকৃত ব্যক্তির ব্রেন, ইচ্ছা ও মনের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করা। একে বিরত রাখা ও ধাবিত 
করার যাদু বলে। অর্থাৎ যাদুকৃত ব্যক্তি যা চায় তা থেকে বিরত রাখবে, অথবা যে বিষয়ে তার 
মন চায় না তাতে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিবে । এ ধরণের যাদুতে যাদুকৃত ব্যক্তির ধারণা পাল্টে যাবে, 
মনে খেয়াল সৃষ্টি হবে যে বন্তটি বিপরীত আকার ধারণ করেছে, অথবা তা নড়াচড়া করছে বা 
চলছে ইত্যাদি । প্রথম প্রকার যাদু সুস্পষ্ট শির্ক। কেননা তাতে শয়তানদের ব্যবহার করা হয়েছে। 
আল্লাহর সাথে কুফরী না করলে শয়তানরা যাদুকরকে কখনই সাহায্য করবে না। আর দ্বিতীয় 
প্রকার যাদু ধ্বংসকারী ও কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । যাদুর যাবতীয় প্রভাব আল্লাহ নির্ধারণ করে 
রেখেছেন বলেই হয়ে থাকে । 





দু'আঃ 

সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকেই অভাবী এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তার মুখাপেক্ষী । আর আল্লাহ 
তা'আলা অভাব মুক্ত - তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। টু 
এরশাদ করেন, ফ্ট০৮৯%৫৩৮549৩০65 ভিত 
“তোমরা আমাকে 'ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত করতে 
অহংকার প্রদর্শন করে; অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।” (সূরা গাফেরঃ ৬০) 
এ আয়াতে “ইবাদত করতে” অর্থ হচ্ছে দু'আ করতে । নবী (সাললান্লাই আলাইহি ওয়া সান্াম। বলেন, 
49৩ ০7০ এ) ০ ৪ ৬০ “যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না_তিনি তার প্রতি রাগম্থিত হন্‌,।” 
(তিরমিধী) তাছাড়া বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি তার প্রতি খুশি হন। যারা বারবার তার 
কাছে ধর্ণা দেয় তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী করে নেন। 
নবী (সল্ললাই আলাইহি ওয়া স্লাম)এর সাহাবীগণ এ বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন তাই তুচ্ছ বিষয় 
হলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতেন। র কারো কাছে সাহাবীগণ প্রার্থনার হস্তকে প্রসারিত 
করতেন না। এটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়েছিলেন তার 

লাভ্‌ করেছিলেন এবং.তিনিও তাঁদেরকে নৈকট্য দান করেছিলেন। কেননা তাঁদের দৃষ্টি ছিল 





আল্লাহর এই বাণীর প্রতি, ৬:১১ র র 
নিত 55 ৮258৮ 
বিশেষ একটি স্থান আছে; বরং দু'আ আল্লাহর ধক সম্মানিত বিষয়। দু'আর মাধ্যমে 
কখনো ফায়সালাকেও রূদ করা হয় । দু'আ কবুল হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে এবং কবুল না হওয়ার 
বাধা দূরীভূত হলে মুস্লিম ব্যক্তির দু'আ গ্রহণ করা হয়। নবী করীম (ঢালাই আলাইহি মা সাল্লাম) উল্লেখ 
গা 
২: ০1 ০1 ৯১১ ০১০ 481 2৬৮ ১1৮৮) ৮৮5০194৮1৩১ ০৮ 24 ০৩০৯ ৫ এ 
/ রি :08 5415 9 ৬ ৪1 রিবন 284 25 201 
“যে কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে- যে দু'আয়ু কৌন গুনাহ্‌ থাকবে না, কোন আত্মীয়তার 
সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে না । তাহলে আল্লাহ্‌ তাকে নিম্ন লিখিত তিনটির যে কোন একটি দান করবেন: 
১) তার দু'আ দুনিয়াতেই কবুল করা হবে। ২) আখেরাতে তার জন্য উহা সঞ্চয় করে রাখা হবে । ৩)তার 
দু'জার অনুরূপ একটি বিপদ থেকে তাকে মুক্ত করা হবে তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, তাহলে আমরা 

বেশী দু'আ করব । তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌ আরো বেশী রী।” (আহমাদ) 

"আর প্রকারভেদঃ দু'আ দু'প্রকারঃ (১) ইবাদতের দু'আ যেমন: নামায, রোযা ইত্যাদি । 
(২) নির্দিষ্টভাবে কোন বন্ত চাওয়ার জন্য দু'আ। 

কোন্‌ আমল উত্তমঃ কুরআন তেলাওয়াত উত্তম নাকি যিকির করা নাকি দু'আ ও প্রার্থনা? জবাব 
হচ্ছে: সর্বোত্তম আমল হচ্ছে পবিত্র কুরআন পাঠ তারপর উত্তম হচ্ছে যিকির ও আল্লাহর প্রশং 
মূলক কথা তারপর হচ্ছে দু'আ ও প্রার্থনা। এটা হচ্ছে সাধারণ কথা। কিন্তু স্থান ও সময় ভেদে 
কখনো নিম্ন মর্যাদার কাজ উচ্চ মর্যাদার কাজের চেয়ে বেশী উত্তম হতে পারে । যেমন আরাফাত 
দিবসে (আরাফাতের মাঠে) কুরআন পাঠের চেয়ে দু'আ করাই উত্তম। ফরয নামাযান্তে কুরআন 
তেলাওয়াতের চাইতে হাদীছে প্রমাণিত যিকির-আযকার পাঠ করাই উত্তম ও সুনাত। 
55559595558 

| 


কার 
কবুল হওয়ার র পূর্বে কিছু নেক আমল করা । যেমন: সাদকা, 
য় হাত উঠিয়ে দু'আ করা। প্রথমে আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা করা। যে 
বিষয়ে দু'আ করবে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী চয়ন করে তার উসীলা 
করবে। যদি জান্নাত প্রার্থনা করতে চায় তবে তার অনুথহ ও করুণা ভিক্ষার মাধ্যমে দু'আ করবে। 
যদি জালেম বা অত্যাচারীর উপর বদ দু'আ করতে চায় তবে আল্লাহর গুণবাচক নাম রাহমান, রাহীম, 


রর 
বু 
ব 
এ 
রর 
রর 


তৈরির 


নে 


ই 


কারীম ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করবে না; বরং আল জাব্বার মমেহা ক্ষমতাবান) আল কাহ্হার মেহা 
চা শব্দ উল্লেখ করবে । (খ) দু'আ কবুল হওয়ার আরো কারণ হচ্ছে: 
দু'আর প্রথমে, মৃধ্যে ও শেষে নবী (সল্া্লাই অলাইই ওয়া সন্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা । (গ) নিজের 
পাপের স্বীকারোক্তি দেয়া। (ঘ) আল্লাহ যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করা। 

য় দু'আ কবুল হবে বলে প্রমাণিত হয়েছে তা নির্বাচন করে কাজে লাগানো । যেমন: 








রাতে ও দিনের মধ্যে: রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে যখন আল্লাহ্‌ দুনিয়ার আকাশে 
নেমেতোদেন | আন এ ইকামতের মত সময ওযুর পর, সিজদায় গিয়ে.নামাযে সালাম 
শেষে, কুরআন খতম করার সময়, মোরগের ডাক শোনার সময়, 
বহু ভারতে) । কি আসর তু মাতা 
কোন মুসলিম 7552৬ 
দু'আ। ঈ সপ্তাহের মধ্যে: জুমআর দিন, বিশেষ করে এদিনের (আছরের পর) শেষ সময়ে দু'আ 
৯ প5815877 শেষ রাতে সাহুর খাওয়ার সময়, 
রা : সাধারণভাবে সকল মসজিদ, 
'বার*শিকটে বিশেষ করে নিকট, ছাফা ও মারওয়া 
হিতে মু আিভনামাটো অন দত পাবার 
২) দু'অ কবুল হওয়ার অপ্কাশ্যি কারণ দু'আর পূর্বে: খাঁটভাবে তওবা করা, কারো সম্পদ 
আত্মসাত করে থাকলে তা ফেরত দেয়া। পানাহার, পোষাক, বাসহান পরভূতি হালাল কামাই 
থেকে হওয়া । বেশী বেশী নেককাজ করা, হারাম বিষয় থেকে দূরে থাকা, সন্দেহ ও খাহেশাতের 
বিষয় বকে পুত পরি াকা। দু'আবথয়: অতর উপস্থিত রাখা আল্লাহর রি লু বাস 
রা 'আ কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা পোষণ করা, 15547 
বা বারবার উল্লেখ করা । বিষয়টিকে তার কাছে সোপর্দ করা, 
টির ভ্রক্ষেপ না করা এবং দু'আ কবুল হবে এরূপ বিশ্বাস রাখা। 
দু'আ কবুল না হওয়ার কারণঃ মানুষ কখনো দু'আ করে কিন্তু তা কবুল করা হয়নাবা 
রাজ ক্ষ আল্লাহর কাছে দু'আ করে 


রা 


জনই গর দন্ন বলজেন 900 401 ১৮০৪5 এ নার পুত নাঃ 
25111 রা খুব তাড়াহুড়া করল।” তারপর 
তাকে ডেকে বললেন: 5157 তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহর 


প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, তারপর নবী (ঢালা আলাইহি ওয়া সনম) এর উপর দরূদ পাঠ করে এরপর 
যা ইচ্ছা যেন দু'আ করে।” (আবু দাউদ, তিরমিযী) ৯% কোন অসম্ভব বস্তর জন্য দু'আ করা। 
যেমন চিরকাল দুনিয়াতে ,বেচে থাকার দু'আ,করা | দু'আয় কৃত্রিমভাবে কবিতা আওড়ানো। 
আল্লাহ্‌ বলেন, (১৮১৪০। ৮০ 3 4 ৮৪৮৫ ৬০০৬ 5৫চ15১) “তোমরা বিনয়াবনত হয়ে গোপনে 
টা রি ভীত বি 
আ'রাফঃ ৫৫) ইবনে আব্বাস রোঃ) বলেন, 15 
দেখেছি র (সালাহ আলাইহি ওযা সাল্লাম) এবং তার ছাহাবীগণ এথেকে বেঁচে থাকতেন।” বেখারী 
ঈ%দু'আয় অতি ক্ত চিৎকার করা । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ৫৫ ছে খু রনী 
8১9০১ “তোমার যে ঠুকে উচ্চ করোনা অতিশয় দীন রে নার এ বাব 
সার করো রা বানী ইসরঈনঃ১১০) আয়েশা (রাঃ) বলেন. “দু'আয় কষ্ঠস্বরকে নী টুকরা” 
5 যর লীখত রাবাহিকতা অবলম্বন করা উচিতঃ প্রথমতঃ আল্লাহর প্রশংসা 

গু লিউ 8 তরী 
তওবা করবে ও নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করবে | চতুর্থতঃ আল্লাহ্‌ যে নেশ়ামত দান করেছেন 
তার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে পম: ডের পারা পেশ রবে একেক নবী মাত 
ওয়াসাল্লাম) এবং সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত দু'আগুলো পাঠ করার চেষ্টা করবে। 

(মানলান্নাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আবার দরূদ পড়ে দু'আ শেষ করবে। 





গৃহ থেকে বের 





(5 ০5১০৫011০০৪ উঃ ই ী “হে আল্লাহ! তোমার নামে মুত্যু 
বরণ করছি, তোমার নামেই জীবিত হব। 

 িদ্্ী থেকে জাত হয়ে গাঠ করবে ১5১41 4413 4 ৩ 2৫ ৩৮৭ 40 ১১০ উচ্চারণঃ আল হামদু 
নির্লাহরাধী আহ্ইযান বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। অর্থঃ “সমস্ত গ্শংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর গর 
জীবিত করেছেন। আর তার কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” 

৩9 ০৮০৪ 90০ 050 2 253 9৬9 ৮০৯ 06 :৪এ। 401 ০০৩ ১৮ 
১১০৯4 উচ্চারণ? আউযু বিকালিয়া-ভিন্লাহিত তা-মা-তি মিন গাযাবিহি ওয়া ঈবনবিহি ওয়া শারুরি ঈবাদিহি ওয়া মিন 
হামাযাতিশ্‌ শায়াতীনি ওয়া আইয়াহযুরন। অর্থ; “আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি তার ক্রোধ ও শাস্তি থেকে । তার বান্দাদের অনিষ্ট থেকে । শয়তানের 
ওয়াসওয়াসা থেকে ও তার উপস্থিতি থেকে ।” 

কোন ব্য স্বপ্নে গছন্দণীয় কিছু দেখলে মনে করবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সে জন্য আন্লাহর গ্রশংসা করবে এবং 
তা মানুষকে বলবে। কিন্তু অপছন্দনীয় কিছু দেখলে, মনে করবে এটা শয়তানের গক্ষ থেকে। তখন শয়তানের অনিষ্ট 
থেকে আশ প্রার্থনা করবে। কারো সামনে তা প্রকাশ করবে না। তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না। 

৬০ ৬৭ 9০৬৮ লিটা 9৮0০9 % 430 এল সা এ ০৬৫ ১৪ ৮$০। 
উচ্চারণ? আশ্লীহু্মা আউযুবিকা আন্‌ আযেন্লা আও উ্যাল্লা আও আধিল্লা আও উযাল্া আও আযূলেমা আও উলামা আও আজহালা 
আও মুজহালা আলাইয়্যা। অর্থঃ “হে আল্লাহ্‌ আপনার কাছে আশ্রয় পরর্ঘনা করছি যে, আমি কাউকে বিভ্রান্ত করি বা কেউ আমাকে 
বি্ত করুক বা কাউকে গদমুত করি বা কেউ আমাকে পদ করক বা কারো প্রতি অভাচার রি বা. কেউ আমার উপর 
অনাচার করব বা ূ্ধত সত কৌন কাজ করি বা কেট আমার উপর অশোতীয কিছু করুক” ৬৩ ০46% 40 ৮ 

406 31 8% ২ 0 3 40 চার নিহিভওরানতৃআনহি হল এন গান ই বি 
অর্থ “আমি আল্লাহর নামে বের হছছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহর শি ও ামর্ ্যতীত কোন উপায় নেই" 

ধরথমে ান গা গ্বেশ করবে এবং বে: ৮১1) ৫%১ এ ১৪৬। ৮৫ 440 ০১১৪৪ (১০২9 401 ৮০ 





মসজিদে প্রবেশ 1৮:৮১ 5 এ উর বিমা গাম সলাযু আলা রসূল আহা দর নী ফু, গাফতহ নী 


আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।অর্থঃ আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার পাগ 





বের হলে 


ুহক্ষমা নর এবং আমার জনয আপনার রহমতের দরজাসমূহ থু করে দাও। 

ধর্মে বাম গা বের করবে এবং পাঠ করবেঃ /১ এ ৯৮| ৮$। $। 1১০১ ৫ ১০০9 41 ০০৭ 
৬: ০০197 এ 159 উ্চারণঃ বিসমিলাহ গাম সালামু আলা রাসূলিলাহ, আললহাগ্‌ ফির নী যুব, ওয়াফতাহ লী 
আবওয়াবা ফাযলিকা। অর্থঃ “আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার গাপ সমূহ 
ক্ষমা কর এবং আপনার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও।” 

১ এ 642 2259 এ 8959 ৩ 8 ৪3৪ বাকল লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জাযাআা' 
বাইনাকুমা ফী খাই! “আল্লাহ্‌ আগনাকে বরকত দান করুন এবং আগনাদের স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বরকত, এঁকমত্য ও মিল- 
মহব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ প্রদান করুন।” 





আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট উপস্থিত ছিল। এমন সময় 


কেউ যদি আপনাকে তাঁদের নিকট দিয়ে একজন নোক হেঁটে গেল। তখন সে বলল: হে ভাল্লাহর রাসূল! আমি এই লোকটিকে ভালবাদি। 


বলে যে সে আল্লাহর নবী( 


ওয়াস্তে আপনাকে 


সানলান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, 'তুমি তাকে একথা জানিয়েছো?' সে বলন: না। তিনি বললেন, 
“তাকে জানিয়ে দাও।' লোকটি তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে বলল: আমি আন্লাহ্র ওয়াস্তে আপনাকে তালবাসি। 
জবাবে সে বলল: যার জন্য আপনি আমাকে তালবাসেন, তিনিও যেন আপনাকে ভালবাসেন। 





কোন মানুষ হাঁচি দিলে বলবে: 4. +-৯১। আল হামদ তার সাধী বা মুসলিম ভাই উহা শুনে বলবে; &1 ৬১৮১ 


হি ইয়ারহমুকললাহ "আল্লাহ আগনার গ্রতি রহম করুন।' তখন হীচিদাতা বলবে: ৮৪৫ ১০:০/) &1 ৫4১৬ ইয়াহদীবুমুলাহ 


ওয়া মসলিহ বালাুম। “আলাই্‌ আগনাকে হোয়ত করুন ও আপনার অবস্থা সংশোধন করে দিন।” কিন্তু কোন কাফের হাচি দিয় 
2১ “আল্লাহ তোমাকে হেদায়ত করুন” তাকে 4 4:৯৮ বলা যাবে না। 





[0 ৬১০ ৮০2১ ০৮39 ১ রা শূ এ এ! এ উচচার 
লাইলহ হন আদ হম, ল; ইলাহা ইবামা রাবৃসূ সামাওয়াতি ওয়াল্‌ আরি ওয়া রাব্বুল আরশি আযীম। অর্থঃ 
“আল্লহ ছাড়া সত কোন উগাময নেই। ভিন সুমহান মহাহিষু। আল্লাহ্‌ ব্যতীত মত কোন উপাস্য নেই। ভিনি আকাশ ও যমীনের 
পালনকর্তা এবং সুমহান আরশের অধিপতি” ৬ 44 0) 3 4) 41 4 আল্লহ আল্লহ রাবী লা-উশরিক বিছি 
শাইআ। “আল্লাহ্‌ আন্লাহই আমার পালনকর্তা, আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না" ০০৮ 6 ওল ৫ 
২০ হয কাই ব্রহমাতিব নী “হি চিরস্থায়ী আগনার করুণার মাধ্যমে আগনার কাছে উদ্ধার 
| র ১০ আশবীম। “আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সুমহান আল্লাহর” 

হাটি হয সেজান ০৬৩ ০7০9 আভা ও ০৩ ৮60 
উচ্চারণ আল্লহ মুজরমাস্‌ সাহাব ওয়া মুনযিলান্‌ কিতাব সায়া হিসাব হাযেমাল আহযাব, লহ যম গা যান্যিল্হম। 
অর্থঃ “হে আল্লাহ! তুমি মেঘমালা চালনাকারী, কিতাব নাধিলকারী,দ্রূত হিসাব গুহণকারী, শক্র দলকে গরাজিত করো। 
হাহ ভাদেকেগরাজিত রো এবং ভাট মাঝে কন টির দাও |” 

কোন ব্য যদি রাৰে নিদ্রা থেকে জাধুত হয়, অতাগর এই দু'আ গাঠ করেঃ 4) | 4 4 ১১৬ ৫5:০3 801 01 1 এ 
418 9 ০৮ ৫9 5200 ৭01 0 এ! (9 401 ০০০০ এ এপ 28 গ৪ 006 এ $8 2০৪। 
441৩ উচ্চারণ উচ্চারণ লা-ইলাহা ইলা ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ, লাহন মুলকু ওয়ালা হামদ, ওয়াহওয়া আলা বনি শাইয্যিন কাদীর। 
(আন হামদুলশলাহি, ওয়া সুবহানাল্লাহ, ওযা লা-ইলাহা ইরা, গালা আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কৃওয্যাত ইসা বিল্লাহ” তারপর 
'যদি বলে, হে আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষমা করে দাও, অথবা অন্য কিছু প্রার্থনা করে, তবে তার দু'আ 
1কবু করা হবে। আর যদি নামায আদায় করে, তবে নামায কবুল করা হবে ।” 

১৬ তা 191 ০321 এ ৩০ 5 ১৩৮ এই ৩ ২ 4৫৮ 3৮৫১ উচ্চারণ। আল্লামা লা সাহলা ইন্্া মা 
জাআলতা সাহলা, ওয়া আন্তা তাজ্আলুন্‌ হুূনা ইযা শি'তা সাহ্‌লা। অর্থঃ “হে আল্লাহ্‌ আপনি যা সহজ করেন তা ছাড়া আরো 


কোন কি! 08 
| 0০01 ৪1০0 ০৭109 4১019 113 প্থা? ০০০3 ৮ 05 ৩১১৮৬ 
খণ পরিশোধের ; দা লিলা 
দু'আ, যালাআাদদয়নি ওয়া গালাবাতি রিজাল। অর্থ; “হে আল্লাহ্‌ আগনার কাছে আত্ম ্রাথনা করছি দুশ্চি্তা দুর্ভাবনা থেকে, 
রাড ও রন ওর বকে অল জে 
টে যাওয়ার মায় পাঠ করবে: ১:5৯ সত 25 157চা ও যা 
বি রা বা 





টয়লেটের দু'আ ৪ (মিনা খুবছি ওয়ান্‌ খুবাএছ। অর্থ “হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় কামনা 
পাঠ করবে: ১৮ গুষ্রানাকা “তোমার ক্ষমা চাই হে পরত!" 
খিনযিব নামক শয়তান নামাযে ওয়াস্ওয়াসা দেয়। নামাযে তা অনুভব করলে পড়বে 
“আউযুবল্লাহি মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম” ১1-8282, 
১৮১9 40৫) ১7৮19 455 4৪ &১ 4৩ ভে রাস ] বা কুগ্াহ দির রাহ ও: 
ওয়া আওঅলাহ ওয়া আখ্রাহু ওয়া আলানিয়যাতাহ ওয় সিররাছ। মরার ছোট হে ও গোপন বাশ বর পগ 
ক্ষমা কর" 4 ১৪১। ০। ৪১২০4 4 ৬৪৬. সুবহনাকা রাবী ও ব্ামদিকা আলহমাগ ফিরদী 8771777 
ধার সাথে গবিত্তা বণনা করছি। হে আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষমা কর" রানির কস রা রত] 
০. ৬ ০ ৪ ০92 গএ ৬০৯ এ ০৩ ৩ ১৪০ ৩ ৮৪ উচ্চারণ) রি 
সাধাতিক, ওযাবি মঘা'ফাতিকা মিন উকৃবাতিক্‌ পিতা 
“হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আগনার স্তর মাধ্যমে আপনার অসত্টি থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আপনার নিরাগত্তার মাধ্যমে আপনার 
শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনার মাধ্যমে আগনার ক্রোধ থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আমি আপনার গ্রণগাণ করে শেষ করতে পারব 
না। আপনি নিজের প্রশংসা যেভাবে করেছেন আপনি সেরপই ।” 
১০43 ৮ 9১3,১১৮) ৬৬ ৬৭ এরও এপ এপ ৩০১ জা ৬৪১ ০০৮ এম হর 
তেলাওয়াতের | 03) ১1 &)। 494 উচ্চারঃ আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আস্লামতু সাজাদা ওয়াজহিযা 
সেজদায় নারী নি ভা শরাসহ যা বরা, তধরকরাহ অহন খানেক ঘর “হে রাহা আপনর জমা 
০8155 আগনার কাছে আত্মসমর্গন করেছি। আমার মুখমন্ডল দিজদাবনত হয়েছে সেই স্বর উদ্দেশ্যে ঘিন 
্টিকরে ৃতি দান করেছেন, তাকে শোনা ও দেখার শি দিয়েছেন মহান আল্লাহ্‌ কত সুর ৃ্টকার 


দিন ওলী কো" বো হনে 











ওঠ ০৪০০৭ তত ওঠ 0০৮0 এ 9৪০৩? ৮5 5৬০ তেও এছ ০৪৫ ০৪৮ 
৯০ নে) 5516 ৫৫৬৮ 097 2801 ০৫৫ ০ 5491 519 চারণ? আল্লহমা বায়ে বাইনী ওয়া বায়না 
খোর মা বাদ বা়নল মশরকে গান গর না নল খা মা ফান ঘন আবু দানসি 
জা দিল খা বিল ছি গরন্বর 7৮১৮৮১৬188৯, 
উদ উট টিন উল টি ভার 
| লিজ হা দহ গনি, বরফ ও শিশির ঘর ধৌত করে দাও” 
তার রর 9৫ 91755 ০৬ ৬৮ 4 4৮ এ] ৮৫0 
] 





রন ইন্ী লাম নাফণ ুন্মানূ নিল 
জিলা তর বার হা 
রহমতের তের কেম পণ মরা আমারে মানব" 
তের ০১০৯ ০3 ৪১১১ এ ৩৩ এ ০৫0 উর আল্লা আম আলা ফকরকা ওয় তরিকা ওয়া হন 
কারাখাট ঈবাদাতিকা। অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমাকে শ্তি দাও তোমার কির করার, কৃতজরতা করার এবং ুনদরভাবে তোমার ইবাদত করার (আৰু দাউদ 
করবে ॥ 1১ 281 27950 2809 ১৬ ১৮৬৮ ১৮ এ| 280 উচচরণঃ আহা ইতর আউঘুবিকা মিনা কুফরি, ওয়াল ফাক্রি 
| ও যাবদ কাররি। অর্থ নি অভাব বং কবরের জার থেকে (নাসাঈ) 





উড দি 

.থভিউন্জরে সেও তাকে বলবে; এ £| 9 4 41 ওয়া জাযাকাললাই 'আল্লাহ্‌ আপনাকেও প্রতিদান দিন' অথবা বলবে: ওয়া ইয্যাকা 
'আপনাকেও'। 

৬৫ ৬০ ৮৪ আল্রহুযা সাইয়েবান নাফেআা। অর্থঃ “হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে উপকারী বৃষ্টি দান কর" দু'বার বা তিনবার 

সময় দু'আ 2 “আল্লাহর অনুগহে ও তীর দয়ায় আমরা বৃষ্টি লাত করেছি।” এরপর যে কোন দু'আ করবে! কেননা বৃষ্টি নাধিল হওয়ার সময় দু'আ 


35) ভু ০252 ৬০০ ১১ ৩ ১৪টি & ১৭৮) 5 22 ও 5 জি ওল এন এ 
4 ৩৮০) ও উচ্চারণ? আল্লাহ ইন্লী আসআলুকা খায়রাহা ওয় খায় মা ফীহা ওযা খায়রা মা উরসিলাত বিহি, ওয়া আউযুবিকা 
বাঝড় [মিন শার্রিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শীর্রি মা উব্সিলাত বিহ। অর্থঃ “হে আল্লাহ্‌ আমি এই বাতাসের কল্যাণ, যে কল্যাণ তাতে নিহিত 
প্রবাহিত হলে: (আছে এবং যে কল্যাণ দিয়ে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আশ প্রার্থনা করছি তোমার কাছে- সে 
বাতাসের অকল্যাণ থেকে, যে অকল্যাণ তাতে নিহিত আছে তা থেকে এবং যে অকল্যাণসহ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা থেকে।” 
নতনচাঁদ 180১) ৪) ০১319 2৯৩৩1 94319 ০৯৩ ৫০০ মল পা) উচ্চারাঃ আল্লাহুমা আহিষ্লাহ আলাইনা 
্ বিল ইউমুনি ওয়াল্‌ ঈমানি ওয়াম্‌ সালামাতি ওয়াল্‌ ইসলামি রাবী ওয়া রাঝুকাললাহ্‌। অর্থ) “হে আল্লাহ্‌! এই নতুন চাঁদকে আমাদের জন্য 
নিরাগত্, ঈমান, শান্তি ও ইমলামের জন্য করে দাও। আল্লাহ আমাদের ও তোমার (চাদের) ্ু” 
চি ৬০ তর 9 ৬2 ২৪ ১ আল্‌ হাদু লিরাহাী বিশ'মাতিহি 
তাত লত। সা দেই অর যর নহে বন কাজ রহ আর জগ কিছু দেখনা টন কাব এ] ১১ 
হামদুলল্াহি আনা কুনলি হান। সর্বাবস্থায় আল্লাহর গরশংসা। 
০ 27৯ ৩৩9 ৩৩১ 20 & ৯৫ উচারণ আস্তাউনেউ্াহা দীনাকা ও আমানতিকা ওযা খাওয়াতীমা 
আমালিকা। অর্থঃ "আপনার দন, আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহর ফিমাদারতে দিছি" জবাবে মুসাফির তাকে বলবে: 
2053 ক ও ভর 1 ৮৫৪৯৮০৭ উচ্চারণ? আম্তাউদিবুমুল্াহা আল্লামী লা তাহীউ ওয়াদায়েউহ। অর্থ 
“আগনাদেরকে আল্লাহর যিস্ায় রেখে যাছছি। যার যিস্মায় কোন কিছু রাখলে তান হয় না।” 










মে তিনবার আল্লাহ আকবার বলবে তারপর এই দু'আ গড়বে (০৯8৪০ 5418 0১১4 514 এ ১০ ১ ৩৮ 
০৯4৫ 859 9565 ৫ ০৮ পা এ ৩৮ 6 এ 05) 3209 2 7৩ ৩০০০ এ ৩০৭ ৫.০ 
৮১১3০ চিনা মুভ? 220 5552 2 ৩ ১ জ ০0 ০৯৭ এ ৪৪০9 2৭ এ পপ ০৫০) 
/৯$ এ৮0। এ ৬১৪: উচ্চারণ সুবহানল্লামী সাধ্ধারালানা হাযা ও়ামা বুননা লা মুকরেলীন ওয় ইন ইলা রাবিনা লামুনকালেব্ন। 
আল্লহ ইন নাসআালুকা ফী সাফারিনাহাযাল্‌ বির ওয়াত্তকৃওয়া ওয়া মিনাল্‌ আমানি মা তারযা, আল্লামা হাওটভিন আলাইনা সাফারানাহাযা 
ওয়াততি আন্না বু'দাহ্‌, আল্লামা আন্তাসূ সাহেবে ফিস্‌ সাফারি ওয়াল্‌ খালিফাতা ফিল আহনি, আল্লাহুম্মা ইন আউযুবিকা মিন ওয়াছাআইসূ সাফারী ওয়া 
'কাআবাতিল মানযার ওয়া সূ-ইল মানকালাবি ফিল্‌ মালি ওয়াল আহল। অর্থঃ “গবিভরত বর্ণনা করছি সেই আল্লাহর যিনি এটা আমাদের জন্য বশীভূত করে 
'দিয়েছেন যদিও উহাকে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করব।” “হে আল্লাহ নিশ্য় 
'আমরা আমাদের এই সফরে আপনার কাছে পৃণ্য ও গরহেজগারীতা চাই এবং এমন আমলের তাওফীক চাই যাতে আগনি মনতষ্ট। হে আল্লাহ্‌ আমাদের এই 
'সফরকে সহজ করে দাও, তার দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ্‌ সফরে তুমিই আমাদের সাথী এবং গৃহে রেখে আসা পরিবারের 
রক্ষণাবে্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সফরের রত, কষ্টদায়ক কোন দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর থেকে ফিরে এসে গরিবার ও সম্পদের কোন 
ক্ষয়ক্ষতির দর্শন হতে আশ ্রা্ঘনা করছি" সফর থেকে ফিরে এনে আগের দু'আটি গড়বে এবং শেষে এই দু'অটিও গড়বে: ১১4: ১৫ ১ 
১১১. ০৬ ৮৫9 উচ্চারঃ আয়েবুা তায়েবুনা আ.বেদুনা লি রাঝ্রিনা হামেদূন। অর্থঃ “আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে, 
ইবাদত করতে করতে, আমাদের পালনকর্তার গ্রশংসা করতে করতে” 

33 5 3 এ ৮১) ৪৯ এছ! ভা টি এল তত ০৮ 551 ভান ৩ জা 
5৮০ ৬০ 05 ০ 0০9 ভি এও এও ভি এেঠ্ি ৩ 41 31 ৬৩ উচ্চারণ আল্লাহু 
আসলামচু নাফদী ইনাইকা ওয়া ফাওয়াফতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলু যাহ লাইক রগবাতান ওয়া রাহ্বতান নাইকা লা মালজা গালা মানজা 
মিনকা ইলা ইলায়কা আমানতু বিকিতাবিকান্নাধী আনযালতা ওয়া বি নাবিয্যকাল্নামী আরসালতা ফাইন মুত মুত আলাল ফিতরাহ্‌। অর্থ; “হে আল্লাহ্‌ আমি 
নিজেকে আগনার কাছে সঁপে দিলাম, আমার সকল বিষয় আগনার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার পৃষ্ঠকে আগনার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলাম। এসব কিছু 
করলাম আগনার শাস্তির ভয়ে ও আপনার রহমতের আশায়। আগনি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই এবং মুক্িরও উগায় নেই। আপনি যে কিতাব নাধিল 
করেছেন এবং যে নবীকে প্রেরণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনলাম। 3 ++ ৮৫৪10714469 6455 ৪৮ ভা এ এ০এ। 
(১ 39 & ১৫ উচ্চারণ? আল হামদু িললাহিল্াী আতা'মানা ওয়া সান্বীনা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম্‌ মিম্মান লা কাফিয়া লাই ওয়া 
মুত্যা। অর্থঃ “সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পুরণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দান 
করেছেন। এমন অনেক লোক আছে যানের যোজন গূরণকারী কেউ নেই এবং আশযদানকারীও কেউ নেই” ৬ ৬ 7%01 ০০০০ 
০0৩০] 45 % ১৪ ০ 9৮৪৮৪ 4০951 ও 8৮৬ ভে ০ 51) জের ০৬০) 
উচ্চারণ? সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাবদী বিকা ওয়ায়া'তু জান্বী ওয়া বিকা আরফাউহু ইন আমসাকতা নাফসী ফাগৃফির লাহা, ওয়া ইন আরসালতাহা 
ফাহ্‌ফাযূহা বিমা তাহ্‌ফাযু বিহি ইবাদাকাসূ্‌ সালেহীন। অর্থঃ “তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহূ! আপনি আমার পালনকর্তা, আপনার নামে আমার 
া্দেশ বিছানায় রাখছি। আগনার নামেই তা উঠাবো। আপনি যদি ন্দ্রবস্থায় আমার জান কবজ করেন তবে তাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি তাকে বাঁচিয়ে 
রাখেন তবে তাকে সেভাবেই হেফাযত করবেন যেভাবে আপনার নেক বান্দাদের হেফাযত করে থাকেন” দু'হাতে ফুঁক দিয়ে তাতে সুরা 
ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করবে এবং তা দ্বারা সমস্ত শরীর মাসেহ করবে। প্রতি রাতে সূরা সাজদা ও 
সুরা মুলক তে তেলাওয়াত না করে নিদ্রা যাবে না। 














135 ৯) 109 ৬১০ ১৪? 135 এ 4) 125 ৩৯৮ ৪) 135 ৬৫৫ রঃ 10 এ ১ 4৪1 ০৪01 
19/-/ এ 51915 +104% ৬৮০91 ৯5? উচচারাঃ আল্লা আল্‌ ফী কুলবী নূরওযা বাসী নূরা ওয়া ফী 
দামঈ নূরা ওয়া আইন ইমীনীনরা ওয়া আন ইয়সরী নূর ওয়া ফাওকী নূরা ওয়া তাহতী নূরা ওয়া আমামী ূরা ওয়া খালফী নরা ওয়ান লী 
র পথে নূরা। অর্থ) “হে আল্লাহ্‌ তুমি আমার অন্তরে এবং যবানে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে ও দর্শন শক্তিতে জ্যোতি মৃষ্টি করে দাও, আমার 
: উরে, আমার নীচে, আমার ডাইনে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে আলো সৃষ্টি করে দাও। আমার আত্মায় জ্যোতি দাও এবং জ্যোতিকে 
আমার জন্য বড় করে দাও। আমার জন্য ূর নির্ধারণ করে দাও এবং আমাকে জ্যোতিময় করে দাও। হে আল্লাহ্‌ আমাকে নূর দান কর। আমার পেশীতে, 
মাংসে নুর দাও। আমার রক্তে, আমার চুলে এবং আমার চামড়ায় নূর গ্রদান কর।” 
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এ ৩৩) ০ ০৬ ৩ পে এ 2৬0 এও ৩৪০০০ ৬ ৯০০৩ এও ৬০০৬ এ ০৪ 9৬০ 
উচ্চারণ আল্লামা ইন্রী আস্তাখীরুা বিইলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল্‌ আধীম, ফাইন্লাকা তাকদির 
ওয়ালা আকৃদিরু, ওয়া তা'নামু ওয়ালা আ'লামু, ওয়া আন্তা আল্লামূল গযুব, আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আনা হাযাল আমরা খায়রুন্‌ লী ফী দ্বীনী ওয়া 
ঢি মাজশী যা আব্বোতা আমরী আও জাজেনে আমরী ওয়া আজেিহফাকদুরহ নী ওয়া ই়াম্েরহলী মা বারেক লী ফীহ্‌, ওয়া ইন কুন্তা তালু 
সি অন্ন যন আমর শর নী ফন ও মাজনী ও আব্বা আমী আও ফী আজেন আমর ও আলি রহ রী 
আক, বা খা হান রানী দি “হে আল্লাহ্‌ আমি তোমার ভ্ানের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে কল্যাণ এবং তোমার 
তির বদীনতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছ। আর তমার কাছেই তোমার মহদন কামনা কছি। কারু ভূমি তির অধিকারী অমি মোটেও শত 
রাখিনা, আর তুমি মবই জীন অথচ আমি কিছুই জানিনা, ১৮৮৮৮1৮৮5৮5 
ভন হবে আমার দীন ও দুয়ার জীবনে এবং গরমে বং জমার জী কাজে ও বি কাজে তাহলে এ কাছের শি আমাক দাও এবংতা আমার 
জন্য সহজ করে দীও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। 
'আর যদি ভুমি জান যে আমার এই কাজটা জমার জনয মন্দ হবে আমার দীন ও দুনিয়াবী জীবনে এবং গরিণামে বিংবা আমার জলদী 
[কাজে ও বিল্ধিত কাজে তাহলে তা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ। আর আমাকে ভাল কাজের উগর 
নল তা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃগর তা দ্বারা আমাকে মন্তষ্ট করে দাও। 
৷ জোট দু গড়া (হান আমর) শে নে কাজি নত রত হা যার জনই বরা হবে (সহীহ বুখারী) 
ও এহিতি এ শর ৮০৬ ৬০9 এ৮০ ০9) 4৮ 6৮9 ৪৬ ০৪) 35০ 2৮০28 সপ ৮৫ 
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1৮ | উচ্চারণ? আল্লাহমাগ্‌ ফির লাই ওয়ার হামূছ, ওয়া আফিহি ওয়া" আনহু ওয়া আক্রিম নুযুলা ওয়া ওয়াূসি' মুদখালাহু ওয়াগৃিলহ বিন্‌ মাই ওয়া ছাল্জি 
ঢ জানব, যাননি মিনা খায় াম চরহ ঘন আই ফাদ দানসি, বদল দান খায় মন দিই, ওয়া আহলন খর মি 
₹ |আহলিহি, ওয়া যাওজান্‌ খায়রান্‌ মিন যাওজিহি। ওয়া আদ্থিল্হল্‌ জন্নীতা ওয়া আইযুছ মিন্‌ আযাবিল কাবরি ওয়া আযাব্মর। অর্থ: হে আল্লাহ! আগনি 
তাকে ক্ষমা করুন, তার গ্রতি দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নিরাগতীয় রাখুন। তাকে মাফ করে দিন। তার আতিথেয়তা সম্মান জনক করুন। তার বামসথানকে গর্ত 
1? (করে দিন। আপনি তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করুন যেমন করে সাদা কাগড়কে ময়লা হতে 
পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার (দুনিয়ার) ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর দান করুন। তার (দুনিয়ার) গরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান করুন। আরো তাকে দান 
(দুনিয়ার) স্ত্রী অক্ষ উত্তম ত্ী। তাকে বেহেস্তে গ্রবেশ করিয়ে দিন, আর কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ দিন। 











নবী (সলন্াই আলাইহি ওযা সাল্লাম) বলেন, কোন মানুষ যি দিত  দুর্াবনায় পতিত হয় অত্র নিন লিখিত দু'আটি গাঠ করে, তবে আল্লাহ্‌ তার দুশ্ি্তা ও 
ুর্জবাকে দূর করে দিরেন এবং তা আনন্দ ও খুশি দিয়ে গরবরতন করে দিরেন। 
৪1044 এ 49 ও ০:৩ ৩০৩ ও ৮৩ এলে এ ৬৮29 ৪১৬ 29 এ ৬! 2) 
এ: ৬৪ ৮5 ও 4 ০১০ 9 এ এটি 9০০ ১ 9: 5০০4 ০2০ 4% 
৬ 28 ১0 ৬৮ ৪4৪9 5১১৩০ 989 ভা 2৪0 ঢাগখ্। এর 5 টিষারণঃ আল্লামা ইন্লী আ'বদুকা ওয়াবনু আ'বদিকা 
₹ [য়াবূনু আমাতিকা নাসিয়াতি বিইয়াদিকা মাধিন্‌ ফিয্া হকমুকা, আ'দলুন্‌ ফিয়্যা কাযাউকা, আস্আালুকা বি কুনলিস্মিন হওয়া লাকা সামায়তা বিহি 
[৫ নাফ্সাকা আও আল্ামূতাহ আহীদান্‌ মিন্‌ খালকিকা আও আন্যালতাহ্‌ ফী কিতাবিকা আবিস্তা'ছার্তাবিহি ফী ঈলমিল গাইবি ঈনদাকা, আন্‌ তাজআলান্‌ 
কুরআনা রাবীআ কুঁলবী ওয়া নূরা সাদরী ওয়া জালাআ হুযূদী ওযা যাহাবা হাম্মী। অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনারই এক বান্দার সন্তান 
এবং এক বান্দীর ছেলে, আমার ভাগ্য আপনার হাতে, আমার ব্যাপারে আগনার হুকুম কার্যকর, আমার গ্রতি আপনার ফায়সালা ইনাসাফপূ্ণ। আমি প্র্ঘনা 
করছি, আপনার সেই সকল প্রতিটি নামের মাধ্যমে যা দবীরা আপনি নিজের নাম রেখেছেন অথবা সৃষ্টিকুলের কাউকে আগনি তা শিখিয়েছেন অথবা আপনার 
কিতাবে উহা নাধিল করেছেন অথবা আপনার অদৃশ্য জ্ঞানে উহা সঞ্চিত করে রেখেছেন- আমি ার্ঘনা করছি যে, কুরআনকে আমার অন্তরের শান্তি ও বক্ষের 
জ্যোতি স্বরূপ করে দিন এবং জামার সকল দুশিস্তা-ুর্ঠাবা দূর হওয়া ও উদ্বো-উতক্ঠা অপসারণ হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন” 








মানুষকে আল্লাহ্‌ সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত প্রদান করেছেন এবং নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার 
জন্য বিশেষ নে"য়ামত “কথা বলার” শক্তি প্রদান করেছেন। যার মাধ্যম হচ্ছে রসনা বা জিহবা । 
এই নে"য়ামতটি ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় । যে ব্যক্তি নিজের যবানকে ভাল বিষয়ে 
ব্যবহার করবে সে দুনিয়ার সৌভাগ্যে উপনীত হবে । আখেরাতে জান্নাতের সর্বোচ্চ আবাস লাভে 
ধন্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উহাকে মন্দ ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে সে উভয় জগতে ধ্বংসের সম্মুখীন 
হবে। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর সময়কে কাজে লাগানোর জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম 
হচ্ছে আল্লাহর যিকির । 
আল্লাহর যিকিরের ফযীলতঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে: যেমন নবী (সাল্াননাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেন 
9390 ৬৮৯ 91 ১৮৫ ৮০7০৮ ৯ 59 ৮৫০ ৬6 ০৫9 ০4৩০ ৮ 
এরি বি] 96১ 0৫ 196 ৮1%)0 ৮815) ৮9৩ 95 ০ প্র 23 
“আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিব না যা তোমাদের আমলের মধ্যে সবেত্তিম, 
তোমাদের মালিক আল্লাহর নিকট অতি পবিভ্র, সর্বাধিক মর্ধাদা সম্পন্ন, স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করার 
চাইতেও উত্তম এবং শক্রর মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ঘাড়ে প্রহার করবে আর তারা 
তোমাদের ঘাড়ে প্রহার করবে-অর্থাৎ জিহাদের চাইতেও উত্তম? তারা বললেন, হ্যা বলুন! তিনি 
বললেন, তা হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার ,যিকির” | (তিরমিযী) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আরো বলেন, ০:১9 *্থ। 5 440 95১4 3 5549 49 ১54 ভব! ০৫ “যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির 
করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মত।” 
বুখারী) হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
১75৩ 5 40 পান সিডি এত তত ১৯ তঠি 0]. এ) এ ৩০৪ ০ ৭৬ এ 
5199 421 5 52 প্রো! শ6 919 ৮8৩ ৪৪ 95৬৪ 
“আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করবে সেভাবেই সে আমাকে পাবে । সে আমাকে 
স্মরণ করলে আমি তার সাথে থাকি। সে যদি নিজের মনের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে আমিও 
তাকে আমার মনের মধ্যে স্মরণ করি। সে যদি কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে 
55048515988 
তার দিকে একহাত অগ্রসর হই।” বেখারী) নবী (সানাই আলাইহি ওা সাল্লাম) আরো বলেন, 
১1754-09105-5 2701 95514112005 90 0550 ৫ 95551 55 29 টি 
“মুফার্রেদূনগণ এগিয়ে গেল। সাহাবীগণ বললেন, মুফার্রেদুন কারা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি 
বললেন: অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী ।” ম্্সলিম) নবী (ঢালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
জনৈক সাহাবীকে নসীহত করে বলেন, £ 01) 5 05০ ৬৫০৭ ০% এ “তোমার জিহবা যেন 
সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে ।” (তিরমিযী) 
ছওয়াব বৃদ্ধি হওয়াঃ নেক কাজের ছওয়াব বৃদ্ধিপ্াপ্ত হয়ে অনেকগুণ বেড়ে যায় যেমন কুরআন 
তেলাওয়াতের ছওয়াব বৃদ্ধি করা হয়। তার কারণ দু'টিঃ (১) অন্তরের ঈমান, একনিষ্ঠতা এবং 
আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও তার আনুষঙ্গিক কর্মের কারণে । (২) শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণের মাধ্যমেই 
যিকির নয়; বরং যিকিরের প্রতি গবেষণাসহ মনোনিবেশ করার কারণে । যদি এই দু'টি কারণ পূর্ণরূপে 
উপস্থিত থাকে তবে পরিপূর্ণ ছওয়াব দেয়া হবে এবং পরিপূর্ণরূপে গুনাহও মোচন করা হবে। 





যিকিরের উপকারিতাঃ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া রেহঃ) বলেন, মাছের জন্য যেমন 
পানি দরকার অনুরূপ অন্তরের জন্য যিকির আবশ্যক । মাছকে যদি পানি থেকে বের করা হয় 
তবে তার অবস্থা কেমন হবে? 

ঈ% যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। তার নিকটবর্তী হওয়া যায়। তার সন্তুষ্টি 
পাওয়া যায়। তার পর্যবেক্ষণ অনুভব করা যায়। তাকে ভয় করা যায়। তার কাছে প্রত্যাবর্তন 
করা যায়। তার আনুগত্য করতে সাহায্য পাওয়া যায়। 

৯ যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তা দূর হয়। খুশি ও আনন্দ লাভ করা যায়। 
অন্তর জীবিত থাকে, তাতে শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়। 

*%* অন্তরের মধ্যে শুন্যতা ও অভাব থাকে আল্লাহর যিকির ছাড়া তা দূর হবে না। এমনিভাবে অন্ত 
রের মধ্যে কঠোরতা আছে আল্লাহর যিকির ছাড়া তা নম্র হবে না। 

স* যিকির হচ্ছে অন্তরের আরোগ্য ও পথ্য এবং শক্তি। যিকিরের আনন্দ-স্বাদের তুলনায় কোন 
আনন্দ নেই কোন স্বাদ নেই । অন্তরের রোগ হচ্ছে যিকির থেকে উদাসীনতা । 

ঈ যিকিরের স্বল্পতা মুনাফেকীর দলীল । আধিকত্য ঈমানের দৃঢ়তার প্রমাণ এবং আল্লাহর প্রতি 
প্রকৃত ভালবাসার দলীল ৷ কেননা মানুষ যা ভালবাসে তাকে বেশী বেশী স্মরণ করে। 

স% বান্দা যখন যিকিরের মাধ্যমে সুখের সময় আল্লাহকে চিনবে । তিনিও তাকে দুঃখের সময় 
চিনবেন। বিশেষ করে মৃত্যুর সময়, মৃত্যু যন্ত্রনার সময় । 

ঈ% যিকির হচ্ছে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার মাধ্যম । যিকিরের কারণে প্রশান্তি নাযিল হয়, 
আন্নাহর রহমত আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা ইস্তেগফার করে । 

ঈ যিকিরের মাধ্যমে জিহবাকে বাজে কথা, গীবত, চুগোলখোরী, মিথ্যা প্রভৃতি হারাম ও 
অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করা যায়। 

ঈ যিকির হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ইবাদত । সর্বাধিক গুরুত্পূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদত । যিকিরের 
মাধ্যমে জান্নাতে বৃক্ষরোপন করা হয়। 

সঈ্ যিকিরের মাধ্যমে গান্তীর্যতা, কথা-বার্তায় মিষ্টতা ও চেহারায় উজ্জলতা প্রকাশ পায়। যিকির 
হচ্ছে দুনিয়ার আলো এবং কবর ও পরকালের নূর। 

সক যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত নাযিল আবশ্যক হয়, ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করে। 

৯ অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারীদের অন্যতম । যেমন সর্বোত্তম রোযাদার 
হচ্ছে রোযা অবস্থায় বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করা । 

৯ যিকিরের মাধ্যমে কঠিন বিষয় সহজ হয়, দুর্বোধ্য জিনিস সাবলীল হয়, কষ্ট হালকা হয়, 
রিযিকের পথ উন্মুক্ত হয়, শরীর শাক্তিশালী হয়। 

ঈ% যিকিরের মাধ্যমে শয়তান দুরীভূত হয়, তাকে মূলতপাটন করে, তাকে লাঞ্কিত ও অপমানিত 
করে। 





টি সন্ধ্যায় নী ১ র সমূহঃ, 


নী ২২৯ ই ৪ 81 | 








সকানে, মধ্য, ন্দ্রার পূর্বেও ্ত্যেক | শশ্মতীন তার নিকটবর্তী হবে না, জান্নাতে 
ফরয নামাযের পরঃ (একবার) বেশ করার অনাতম কারণ। 
সূরা বাকারার শেষের দুটি আয়াত২ . ন্যায় বংন্দরর গূ্বে(একবার) 95455 


৩ রা ইখলাস, ফালাক ও নাস সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ওবার_. | মকল অনিষ্ট থেকে বেচে থাকার জন্য যথেষ্ট। 
তে ৩ কাছ ও ভদ্র উজ 8৮, 
1 (৮ ৯) উর বিমা হি্াী ল- ইয়ার মাআ মিহি শাইযন সকালে ওবর সন্ধায় [হঠাৎ কোন বিগদে গড়বে না এবং 
৪ (ফিল আরধি ওয়ালা-ফি্‌ সামায়ি ওয়াহওয়াস্‌ সামী-উল আলী-ম। অর্থ) শুরু করছি সেই বা, কোন কিছু তার ক্ষতি করতে 
আল্লাহ্‌র নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বন্তুই কৌন ক্ষতি করতে গারবে না। 
পারবেন, তিন হাধতমহা্ানী। 
গে ও ১5 ০৪৪) এ ০৬০৫৫ ১৮ উচ্চারঃ আউ-যু বিকালিয়া- 
৫ তেরি লা 95 
বাণী সূত্র মাধমে -তীর সির সকল কার জন থেকে” টং 8000 
৮০৪০) ১১। ৮99 ৯১ ০5 ৮৩ ৬৯ 3 এ! এ আ। পে উচারাঃ দুনিয়া ও আখেরাতের চি্ত 
্ হাসবিযযালা লা-ইলাহা ইন্লা-ইওয়া আলাইহি তাওয়ারকালতু ওয়াছওয়া রাবদুল আরশিল আমীম। অর্থঃ, সকালে ৭বার, | শীল সকল বনতর ক্ষেত্র 
“আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তার; সন্ধ্যায় ণবার | আন্নাহ্‌ তার জন্য যথেষ্ট 
প্রত তরসা করেত বিহারের ওপর হবে। 
25 ৫১ ০১০১১) ৬) 4০ ৬০) রাব্ৰা। 
অনিল না মু আমি সত ্রহণ লনা, আর আব 
করেছি আল্লাহকে প্রভূ ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সোল্লাললাহা সায় বার 9৮ 41 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নবী ও রাসূল হিসেবে ।” ৃ 
দানে কাকে 2 551) 5 সত ৩২) ০০৭ ৩২) ৮০০ ৩৬ 2 
উচ্চারণ আল্লাহ বকা আম্বাহ্‌না ওয়া বিকা আমসায়না ওয়া বিকা নাইয়া ওয়া বিকা নমৃতু ওয়া ইলাইকান্‌নুশুর। 
্ অর্ঘঃ হে আল্লাহ তোমার অনুগ্রহে সকাল করেছি এবং তোমার অনুবহে সন্ধ্যা করেছি, তোমার করণীয় জীবন লাত করি; সকালে ১বার, ৷ এদু'আ গড়ার গ্রতি 
এবং তোমার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যু বরণ করব, আর কিয়ামত দিবসে তোমার কাছেই গনরূখিত হতে হবে। সন্ধ্যায় ১বার : উৎসাহ দেয়া হয়েছে। 
সায় বলবে 7220। 41:19 4 41 ৬ ১ ৬৬৫০ ৩4) ০০ ডি 280 
আল্লাহুম্মা বিকা আমুসয়না ওয়া বিকা আসবাহ্‌না ওয়া বিকা নাইয়া ওয়া বিকানামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর। 


১. নল 
































(6০০ ১:১4. ৬০ 1552 ১3952559354 5, ৮ রি ঘা বর্ষিত 
রি এ৯০49%92 শিট -9285855 £৩832942 হরর ৫ 
উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয্যমু, লা-তা*খযূহ সিনাতু ওয়ালা নাওম, লাহু মা ফিস্‌ সামাওয়াতি, ওয়া মা ফিল 
আরযি, মান্‌ যাল্লাধী ইয়াশফাউ ঈনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়্যিম মিন 
ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ ওরাসিআ কুরসি সামাওয়াতি তি ওয়াল আরযা ওয়ালা ইয়াউনুহ হিফযুহমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আযীম। 
[9৮-০556552:5 -্59486676 $523055040078612/% 

বে ০2456 এ ৫1 ১৫৫4 2৮০৩) 320/45০9০- 

0৬ £বুঠে ৮৮1৮45০০০০ 20581859158 


৫ ০৮০০০১৫৫০62 ডি (১295-2 

উচ্চারণঃ আমীনার্‌ রসূলা বিমা উনযিলা ইলাইহি মির্‌ রাব্বিহী ওয়াল্‌ মু্মেনৃনা কুলুন্‌ আমানা বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া 
রুসুলিহি লা-নুফার্রিকু বায়না আহাদিম্‌ মিন রুসুলিহি, ওয়া কালু সামেনা ওয়া আত্ব'না গুফ্রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর । লা- 
ইউকাল্লিফু্লাহু নাফ্সান্‌ ইল্লা উসৃআহা লাহা মা কাসাবত্‌ ওয়া আলাইহা মাক্তাসাবাত্, রাব্বানা লা তুআখেযনা ইন্‌ নাসীনা আউ আখ্তা*না 
রাব্বানা ওয়ালা তাহমেল্‌ আলাইনা ইসরান্‌ কামা হামালতাহু আলাল্লাধীনা মিন্‌ কাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বীকাতালানা 
বিহ, ওয়াফু আন্না ওয়াগৃফির লানা, ওয়ার্‌ হামনা আন্তা মাওলানা, ফানসুরনা আলাল্‌ কাউমিল কাফেরীন। 











৬১ ১ তে 2 ৬৮১ ৮৯৩ হত এপ 2০) 22০১ ৩৩ পপ 
তে এ ৩ 5৬ এ সি আপ 212 জা হত 

চর আসবনে অনা ফি ইনি নিন নিল খনি, আা অন দীন নিয়ন পক 
হামমাদিন ওয়া আলা মিল্লাতি আবীন ইব্রাহীমাহনীফাম্‌মুসনিমা, ওয়ামা কানা মিনাল মৃশরিকীন। অর্থঃ সকালে বার | এ ঘট) ) 
“সকাল করেছি ইসলামের ফিংরাতের উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ রর 
(সালান্লাহ আলাইহি ওয়া াললমীএর ধর্মের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর 
মিল্লাতের উগর তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।” 

৩৬১ ১৪ 3 ৬৬০ ৩৬০ ৬৬৬ ০০ ০০০ ঠা ভি ৩ ডে শেক ও ৮৫0 
7৫৭ 349 ২০০ ৪ উচ্চারণ আরা মা আস্বহবী মিন নিাতিন্‌ আও বি আহাদ মিন হারা 
বি হে আল্লাহ্‌ সকালে ঠবার, : পাকের করিয়া 
আমার সাথে যে নে়ামত সকালে উপনিত হয়েছে বা তোমার সৃষ্টি জগতের কারো ষাথে, তা সবই একক ভাব ন্যায় বার টা 
তোমার গক্ষ থেকে তোমার কোন শরীক নেই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মাত্রই তোমার জনয সায় 727 
বণবে: ...এ ১ 0৩ 

০ ১ ৬৪৩১৩) ০৬০৮ ৮৩ ৮৪3 ৪৪5 শস্প্গ রা ৮৪41 
05) 5 45০ 5৯ 90 ০৫895 4 ০৮3 মি 41 ২ ৬ ৩ প্রি 
উচ্চারণ? আন্রহুম়া ইন্ী আসবাহৃতু, উশহিদুকা ওর়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা, ওয়া মালা-ইকাতাকা ওয়া যেব্যক্তি এই দু'আ 


ডা 





৮ 
০ 


জামীআ' খালকিকা, বিআান্নাকা আন্তান্লা-্‌ লা-ইলা-হা ইন্না আনৃতা অহ্দাকা লা- শারকা লাকা ওয়া আনা সকালে ৪ বার চারবার পাঠ করবে 
8115-8৮-58 আল্লাহ্‌ তাকে 
সাক্ষি রাখছি, তোমার আরশ বহন কারী ফেরেশতা, ফেরেশতাকুল এবং তোমার সমন্ত সৃষ্টি জগতকে! : | জাহান্নাম থেকে মু 
সাক্ষি রেখে বলছি -নিশয় তুমি আল্লাহ্‌, তুমি ছাড়া ্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক তোমার কোন করে দিবেন। 
রে এব রা 
সন্ধ্যার সময় বলবে? আল্লাহুম্মা ইনরী আমসায়তু.... 


23 ঞ 05০১ 2১৩2 ক ৮ 4০)313 ০০১ 52৬ ৮৫১1 
১ 4575: বা ০9 এ 2৪ 0৫ ৬৪ ১৪ ০০41 পু। এ! ৩1 এ 
০০ এ $1 2০৮০ তা এ ও 
উঠার জর ফস সামি উন আর, আ'লিমাল গাইবি ওয়াশ্‌ শাহাদাহ, রাববা কুন্লি। সকালে ১বার, নাতনির 
শাইযিন ওয়া মানিকাহ আশহাদু আলাইলাহ ইন জনতা, অউমু বিকা মিন শাররি নাফসী, ওয়া শররিশ] ম্যায় $বার ানগামাযিতি 
শায়তানে ওয়া শিরকিহি, ওয়া আন আবৃতরিফা আ'লা নাফসী সন, আও অনুর ইল মুসলিম অর্থ “হে এবংদ্দ্রার সময় রর 
আল্লহ তুমি আসমান-মিনের সৃষ্টি রত তুমি গোপন-ধাণয সবকিছুই জন | তুমি সকল তরু এবং বং ১বার ৭ ৃ 
কিছুর মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া গ্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ গরার্থনা 
করছি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। এবং আশ্রয় কামনা করছি 
নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাগিয়ে দেয়া থেকে” 
22 
1 5 02 1 
১৩ উচ্চারণ আরাহা রী আউঘবকা নল হাসি ওল হয়া আ'ি ওয়ান কাসনি ওল সকানে বার, | তার দুষিত রজব দর হবে 
১৩ বুনি ওয়ান জুবনী ওয়া যালাঈদ দাইনি ওয়া গালাবাতির্‌ রিজান। অর্থঃ “হে আল্লাহ্‌ আগনার| মঙ্ধায় )বার | এবং ধণ পরিশোধ করা হবে। 
কাছে আশ প্রার্থনা করছি দুষিত ও দুর্াবনা থেকে, অপারগতা ও অলমতা থেকে, কৃণতা ও 
'কাপুরুষতা থেকে, খাণের তার ও মানুষের অত্যাচার থেকে।” 
4৮৬৮ ৪৩০) 99০০৩ ল্য 3] 41 ৩ ০ ৪৬) যে ব্যক্তি সকালে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে 
54 এ পা ০০ ৩ 550৮ ৩৬ ১৮1 4০০০ 4559 সরোদর উহা গাঠ করবে, যদি দিনের মধ্যে 
ৃ (০৩91 4018 9 4 4 25৩ ০ ১15 লন তার মৃত্যু হয়, তবে জান্নাতে 
১৪ টার! আন্নাহম্মা আন্তা রব্বী লা-ইলা-হা ইন্রা- আন্তা, খালাকৃতানী ওয়া আনা আ'বদুকা, সকানে বর, প্রবেশ করবে। যদি রাতে দৃঢু 
ওয়া আনা আ'লা আ'হদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাতুত, টু রি নাছ টা বিশ্বাস রেখে উহা গাঠ করে এবং 
আবু লাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইযা, ওয়া আবুউ বিষামবী, ফাগৃফিরলী ফাইন লা 1. রাতের মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে 
ইয়াগৃফিরুয যুন্বা ইল্লা আন্তা। অর্থঃ “হে আল্লাহ্‌ তুমি জামার প্রত তিপানক, তুমি ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
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ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ্‌ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি 
টাটা নাজ কন 
তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়া'মত স্বীকার করছি এবং তোমার 
দরবারে আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর, কেননা তুমি 
ড়া গাগরাণী কেইই ক্ষমা করতে গারে না।” 

০ ৯75 ১৪৩ ও ৬৯০৭ ৬৪ ৫55 ৪ 
রণ পা ফা আসনেহ? পার 
১৫ তাকেরনী ইলা নাফসী তারফাতা আইন। অর্থ) হে চিজ চির়ী তোমার কাছে জমি সহ রন 
করছি, সুতরাং আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও, এবং এক পলকের জন্য হনেও আমাকে আমার 
নিজের উপর ছেড়ে দিও না। 








সকালে ১বার, 


সন্ধ্যায় ১বার 


নবী (মালালা আলাইহি ওয়া 
| ফাতিমা (রাঃ)কে এ 
'আটি পড়তে নসীহত 


এন 








০৮০2 এসিত পি 49০ ও ৩১৮ নি) তন 2 ৩১৬ ল। 
০ ৬১ ১৪৮৪ ০2819 9801 2 ৩ ১৪৮ ভি] 2৪৪1 ০ ২ এ! এ 
০০31 এ! 3 90 ০০95 
উচ্চারণ আল্লহ আ'ফেনী ফী বাদানী, আল্লাহু়া আফেনী ফী সামঈ, আললহুয়া আফেনী ফী 
বই, নানা ই ন্, আরা ই উরি মা বধ গান ফর ওয়া 
১৬ আউমুবিকা মিন আযাবিন কাররি, লা-ইলাহা ইল্সা আন্তা। অর্থঃ 85 
দেহের নিরাপঞ্তা দান কর, শ্রবণ শ্তি ও দৃষ্টি শ্িকে নিরাপদ রাখ। তুমি 
ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্‌ নেই” “হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় থা রা 
কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃবরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া 
লা 
8 ৬০ ৩ ক্যা 21 ৮ ঃ +৬] ৬৪৩ ভে ৮৫8 
2০7১26420০5 89 2059 ০985, 
5 ভি ১১ ভা ১৪১ ০ ৪৫ ০৮,02 ৩৯০৮ (৫1 
5০০৮ 0৩৮৪৭ 5529 29 তত 
উচ্চারণঃ আল্লা ইনত্রীআ্মালুকান্‌ আফিয়াতা ফিদুন্ইয়া গার্ল আধিরাহ্‌ আল্লাহমা 
আসআলুকান আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ায়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী, 
আল্লাহুম্মা তুর আওরাতী, ওয়া আমেন রাওআ'তী, আল্লাহ্‌ ফাফী মিন্বাইন ইযাদইযা ও 
১ ধনী, ওয়া আন ইয়ামীনী, জা জান দিম, ওয়া মিন ফাওবী, ওয়া আকটযুব 
আখামাডিকা আন উগতালা মিন তাহতী“হ আল্লাহ্‌ আমি তোমার কাছে দুয়া ও আখিরাতের 
নিরাগন্তা কামনা করছি, হে আন্রাহ্‌ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার স্বন দুনিয়া 
গরিবারগরিজন এবং সম্পদের নিরপত্তা হে আল্লাহ্‌ আমার গৌপন বিষয় সহ (দোষ টি) ঢেকে 
রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্‌ তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার 
সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে, টা 
মহত্বের উসিলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধসে আমার আকম্সিক 
মৃত্যু হওয়া থেকে।” 
8) 491 ০৬ কটি ৩০ এঠ। ০৬ 22৩১৬ পি? এ) ০৩ 
406 5105 401 ০৬০০ ৫৪৪ 
১৮ মুবহনালাহি ও বিহমদিহীআ'দদা খালকিহী ওয়া িা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আ'রশিহী, ওয়া 
দাদা কালমাতিহী "পবিত্রতা ঘোষনা করছি আল্লাহর তর সষ্টর সংখ্যা বরাবর। গবি্রতা 
বর্ণনা করছি আল্লাহর তাঁর নিজের সন্তুষ্টি বরাবর। পবিত্রতা বর্ণনা করছি আন্লাহর তাঁর 
আরশের ওযন বরাবর পবিত্রতা ঘোষনা করছি আল্লাহর বাণী লেখার কালি পরিমাণ। 








সকালে ওবার, 


সন্ধ্যায় ৩বার 


সকালে ১বার, 


সন্ধ্যায় ১বার 


সাকলে ওবার 





নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এ দু'আ গাঠ করেছেন। 


সকাল ও সন্ধ্যায় নবী (সাললন্লাই 
আলাইহি ওয়া সালাম) এ দু'আ 
গাঠ করা ছাড়তেন না। 


ফজরের গর থেকে সকাল পর্যন্ত 
ঘিকিরের সাথে বসে থাকার চাইতে 
এ দু'আ পাঠ করা উত্তম। 


চু 


3 5:৮১ &। 31 3 আহা আল করি শন বাদীর। অর্থ (আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তার 
4 4 4 ৬$/।কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর 
৩৫ এ ৮১০৭ পর ক্ষমতাবান।) সে দশজন কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব পাবে, তার জন্য একশতটি 


4) 45 এ 


৬ %৪৯ 


রুতৃপর্ণ কথা বা কাজের সুন্নাত থেকে তার ছওয়াবের বর্ণনা: নব (সা্ান্তাহ আলাইহি ওয়" 
বিবরণ: 






সাল্লাম) বলেন, 
যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার পাঠ করবে 49 ৬ & ৬১০৬ 35৮০ ঞ ২141 


98 ৪০05 এ পর উচ্চারণ লা-ইলাহা ইলা য়াহদাহ লা শারীকা লাই, লাহুল্‌ মূলকু ওয়ালাহুন্‌ হামদ, 


পৃণ্য লিখা হবে, একশতটি গুনাহ মোচন করা হবে, সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান! 
থেকে নিরাপদ রাখা হবে । তার চাইতে উত্তম আমল আর কেউ নিয়ে আসতে পারবে না। 
কিন্তু তার কথা ভিন্ন যে এর চাইতে বেশী আমল করে ।” 





০০০২ 


৮৮৭। এ]। ০০০ 


“যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় একশতবার পাঠ করবে: ১১) 41 ১৬০. সুবহানননাহি ওয়া 
মদিহী। তার সমুদয় পাপ ক্ষমা করা হবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয় । কিয়ামতের 

তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না, তবে তার কথা ভিন্ন যে 

রূপ বা তার চাইতে বেশী আমল করবে” “দুটি কালেমা উচ্চারণে সহজ, ছওয়াবের 
পালায় ভারী এবং আল্লাহর কাছে জতিব পছদণী়। উহা হচ্ছে: এ। 02০ 242০৭) 401 ০০০৭ 
৮:৮এ। সুবহানননহি ওয়াবি হামদিহী সুবহানলাহিদ্‌ আমীম। “আল্লাহর পবিভ্রতা বর্ণনা করছি তীর প্রশংসার 
সাথে । মহান আল্লাহ্‌ অতি পবিভ্র।” 





৩ ঙ পা 
পপ 401 ০৬০ 
৫০০০০ 


১189 ১3 ০১ 
4408 






“যে ব্যক্তি পাঠ করবে: ৯১১০৭3 ৮৪৩ 40 ১৬2 সুবহনাহিন আবীম বি হামদিহী। “মহান! 
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার প্রশংসার সাথে ।” ৮৮১১৮ 
গাছ লাগানো হবে। 
[আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি গুপগ্তধনের সংবাদ দিব না? আমি বললাম, 
রা 40৩ 3189 33 ০১৬ ও লা- 
হাওলা ওয়ালা- কয়্যাতা ইব্রা বিশ্লাহ। “আল্লাহ্‌র শক্তি ও সামর্থ ছাড়া কোন উপায় নেই ।” 

যে ব্যক্তি তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করবে, জান্নাত বলবে হে আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাও । যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, জাহান্নাম বলেবে হে! 
আল্লাহ্‌ তাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দান কর। 





বী (সানু আলাইহি ওয়া :“ষে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার 


সান্লা/ঃএর প্রতি দরূদ 
'করবেন।” অন্য বর্ণনায়: “তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেয়া হবে ।” 


পবিত্র কুরআনের কিছু 
সুরা ও আয়াত 
তেলাওয়াত করা : 


সুরা কাহাফের কিছু 
আয়াত মুখস্থ করা : 
















ৃঁ উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্াহ্মা ওয়াবি হামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনৃতা আস্তাফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা। অর্থ; (হে! 


“কোন বৈঠকে বসে যদি অতিরিক্ত কথা-বার্তা হয়, আর সেখান থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে 
এই দু'আটি পড়ে: এ ০59 4৮8 ০৫ ১! এ! ও ০9 5০০০৮ (0 ০৫০০ 


আল্লাহ্‌! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে 





রহমত নাষিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্যাদা উন্নীত 


দ্য ব্যক্তি রাতে ও দিনে পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে তার নাম: 
গাফেলদের মধ্যে লিখা হবে না। যে ব্যক্তি একশত আয়াত পাঠ করবে তার নাম 
কানেতীনদের মধ্যে লিখা হবে। যে ব্যক্তি দু'শত আয়াত পাঠ করবে, ক্য়ামত দিবসে 
কুরআন তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে না। আর যে ব্যক্তি পাঁচশত আয়াত পড়বে, তার জন্য 
কিন্তার (বড় একটি পাহাড়) পরিমাণ নেকী লিখে দেয়া হবে ।” 

“কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ.. কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।” 

“যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল 
থেকে রক্ষা করা হবে ।” 








“মানুষ, জিন তথা যে কোন বস্তই মুআযৃষিনের কণ্ঠের আযান শুনবে, তারা সবাই তার জন্য 
১০ ৯ (কিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দানকারী হবে।” “মুআযৃযিনগণ কিয়ামত দিবসে সর্বোচ্চ কাঁধ বিশিষ্ট 

হবে ।” সেবাই তাদেরকে চিনতে পারবে ।) 

“যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু'আ পাঠ করবে: 
2057 ৩ ১০5 5৬ 299 240 8591196 এনা এ 89 ৬ 2 ৯৪ ০9 ৮৪/ 
আযানের জবাব |উচচারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্ৰা হাযিহিদ্‌ দা'ওয়াতিত্‌ তাম্মাতি, ওয়াস সালাতিন কৃাঁইমাতি আতে মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফামীলাতা 
৪ দেয়া ও আযান [ওয়াব্আছহমাঝমান্‌ মাহমূদানিন্লাী ওয়া'আদ্তাহ। অর্থ; (হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই প্রতিষ্ঠিত 
শেষে দু'আ পাঠ : নামাযের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ [ছা আলাইহে ও মন্্লাটকে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং 
সুমহান মর্যাদা । তাকৈ প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গিকার তুমি তাকে দিয়েছো ।) তার জন্য 

কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে ।” 


১২ সঠিকভাবে ওযু 1“যে ব্যক্তি ওযু করবে, ওযুকে সুন্দররূপে সম্পাদন করবে, তার পাপ সমূহ শরীর থেকে বের হয়ে 
করা: যাবে; এমনকি নখের নীচ থেকেও ।” 

ষে ব্যক্তি ওযু করবে এবং পরিপূর্ণরূপে ওযুকে সম্পাদন করবে,অতঃপর এই দু'আটি 
পাঠ করবে: 4:59 ৫5০13592855 4 ৬১১০ এ 2০৮5 এ! এস 01 4৫ উ্চার। 
আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইরা ওয়াহদুহ লা-শারীকা লা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুই ওয়া রামূনুহ। অর্থ; (আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মাবুদ নেই । তিনি একক তার কোন 
শরীক নেই । এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছছোল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) 
তার বান্দা ও রাসূল ।) তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে । যে দরজা 
দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 


ণ ওযুর পর দু'রাকাত;“যে কেহ ওযু করবে এবং ওষুকে সুন্দরভাবে সম্পাদন করবে তারপর স্বীয় মুখমন্ডল ও হৃদয় দ্বার 
নামায পড়া: ।আগ্রাহাধিত হয়ে দু রাকাআত ছালাত আদায় করবে, তবে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে । ” 


বেশী বেশী “যে ব্যক্তি জামা'আত আদায় হয় এমন মসজিদে যাবে, তার প্রতি ধাপে একটি করে পাপ 
মস মিটিয়ে দেয়া হবে এবং একটি করে নেকী লেখা হবে। যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয় অবস্থায় 
মাওয়া এরূপ লেখা হবে।” 


“যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে ও করায় অতঃপর আগেভাগে মসজিদে গমণ করে, বাহনে 
(আরোহণ না করে হেঁটে হেঁটে যায়, ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে, 
জুমআর নামাযের !কোন বাজে কাজে লিপ্ত হয় না, তাকে প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একবছর নফল রোযা পালন ও 
জন্য প্রস্তুতি ও একবছর তাহাজ্জুদ নামা আদায় করার ছওয়াব দেয়া হবে” “কোন ব্যক্তি যদি জুমআর দিনে 
আগে-ভাগে গোসল করে সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করে এবং তৈল ব্যবহার করে বা বাড়ীর আতর-সুগন্ধি 
মসজিদে যাওয়া £ব্যবহার করে, তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়। মসজিদে গিয়ে দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না 
[করে যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব নামায আদায় করে, অতঃপর ইমামের খুতবার সময় নীরব 
'থাকে, তবে তাকে ক্ষমা করা হবে এ জুমআ থেকে নিয়ে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত ।” 


তাকবীরে তাহরিমার “যে ব্যক্তি আলাহর জন্য ৪০ চেলিশ) দিন নামায জামাতের সাথে প্রথম তাকবীরসহ আদায় করবে, 
সাথে নামায পড়া : |তার জন্য দু'টি মুক্তিনামা লিখা হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।” (তিরমিযী) 


“52525 একাকী নামায পড়ার চাইতে ২৭ (সাতাশ) গুণ 
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১৬ 


১৭ 


সাথে আদায় করা : (সওয়াব বেশী পাওয়া যায়।” 


এশা ও ফজরের “যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, সে অর্ধেক রাত্রি নফল নামায 
৮৯ নামায জামাতের সাথে পড়ার সওয়াব লাভ করবে । আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, 
আদায় করা; সে সারা রাত্রি নফল নামায পড়ার সমান ছওয়াব লাভ করবে ।” 


পথম কাতারে নামায “মানুষ যদি জানত আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করার মধ্যে কি আছে 
০ ডা ।€কি পরিমাণ ছাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে তা হাসিল করার জন্য যদি আপোষে লটারী 
ডি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখতো না, তবে লটারী করতেই বাধ্য হত।” 





২ 





“যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২(বার) রাকাআত নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি 
ঘর তৈরী করা হবে। যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং পরে দু'রাকা“আত, মাগরিবের 
পরে দু'রাকা'আত, এশার পর দু'রাকাঁআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকা'আত। 


সুন্নাত নামায সর্বদা 


" “মানুষ দেখে না এমন স্থানে নফল নামায আদায় করার 
বলত মহ চোখের সমনে আদর কার চে ও বশী 
“ফজরের দু'রাকাঁ“আত সুন্নাত) নামায দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থিত সকল বন্ত হতে উত্তম” | 
65৮৮5555488 
“তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সকালে নিদ্রা থেকে জাত হয়, তখন তার শরীরের প্রতিটি 
জোড়ের জন্য সাদকা দেয়া আবশ্যক। প্রত্যেকবার সুবাহানাল্লাহ্‌ বলা একটি সাদকা, 
আলহামদুলিল্লাহ বলা একটি সাদকা, লা-ইলাহা ইন্রাল্লাহু বলা একটি সাদকা, আল্লাহু আকবার 
বলা একটি সাদকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা একটি সাদকা। এসব 
গুলোর জন্য যথেষ্ট হলো দু'রাকা আত চাশৃতের নামায আদায় করা ।” (মুসলিম) 
“তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি নামাযের মুসল্লায় বসে থেকে আল্লাহর যিকিরে মাশগুল 








' থাকবে: হে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্‌ তাকে রহম কর।” 


রাতে জাগ্তত হয়ে ;“কোন ব্যক্তি যদি রাত্রে জাত হয় এবং নিজের স্ত্রীকেও জাথত করে, অতঃপর দু'জনে 
নামায পড়া এবং [দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী ও 
সত্রীকেও জাগ্রত করা: 'যিকিরকারীনীদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে ।” 


3 ইচ্ছা থাকা সত্বেও যদি (দেয় ফেলে উক্ত নামায আদায় করতে না পারে) তবে আল্লাহ্‌ তার জন্য সেই নামাযের 

নিদ্রা পরাজিত করে : প্রতিদান লিখে দেন। এবং তার নিদ্রা তার জন্য সাদকা স্বরূপ হয়ে যাবে ।” 
5১৪ ৮৪০ 0৪ এডি 50 পা 9 ২) স্ব এপ হি ভুনা 55২ ৪৮১ মস এও 
উচ্চারণ লা-ইলাহা সা ওয়াহদাহ লা শারীকা লা, লাহুন্‌ মুলকু ওয়ালাহুল্‌ হামদ, মুহই ওযা মুমীতুবিইয়াদিহিন্‌খায়র ওয়াও আলা কৃষি 
_ শাইয্িন কাদীর। যে ব্যক্তি এ দু'আ পাঠ করবে তার জন্য এক লক্ষ নেকী লিখা হবে, এক লক্ষ গুনাহ, 

মাফ হবে এবং এক লক্ষ মর্যাদা উন্নীত করা হবে।” 
ফরয নামাযান্তে ৩৩ [যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে পাঠ করবে “সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, "আলহামদুলিল্লাহ" 
বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ [৩৩ বার এবং “আল্পহু আকবার ৩৩ বার। আর একশত পূর্ণ করার জন্য এই দু'আটি 
2 বার আল হামদুলিল্লাহ্‌। বলবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু 
5 ওয়াহুওয়া আলা কুন্ি শাইয়িন কৃদীর। তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে- যদিও তা 
সমুদ্রের ফেনারাশী পরিমাণ হয় না কেন। (সহীহ্‌ মুসলিম) 








৩২ অসুস্থ ব্যক্তিকে হি 

দেখতে যাওয়া (তবে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। আর 
'জান্নাতে তার জন্য নানা রকম ফল-মূল প্রস্তুত থাকবে । (আবু দাউদ, িরমিী, ছহীহ জামে হা|১৭০১) 

বিপদে আক্রান্ত কোন লোককে দেখে যদি এই দু'আ পাঠ করবেঃ 2441 ০০ ০৬৬ ৬:। 4 4০০ 

৬৩৫ ড 25 ০৫ ৬৩ ৬৫০০৪ & (আল্‌ হামদ লির্লাহি্ামী আফানী মিম ইবৃতাাকা বিহী, ওয়া ফাযযালানী আলা কারিম 

















মন খালকাতাষমীনা) “প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছেন সেই রোগ থেকে যা দ্বারা তিনি 
(তোমাকে পরীক্ষা করছেন, এবং তীর সৃষ্টির অনেকের উপর আমাকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন।” 
তবে উক্ত বিপদ তাকে আক্রমণ করবে না। (তিরমিযী) 
বিপদে আক্রান্ত “যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ মানুষকে সান্তনা দিবে, সে তার বিপদ পরিমাণ সওয়াব লাভ 
৬৪ ব্যক্তিকে শোক করবে” “কোন মুমিন যদি বিপদগ্রস্ত কোন ভাইকে সান্তনা দেয়, তবে আল্লাহ্‌ তাকে 
জানানো: সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন ।” 
রা “যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয় এবং জানাযা ছালাত আদায় করে তার জন্য এক ক্রিরাত ছওয়াব 
যে পালের না রয়েছে। আর যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে দাফনেও শরীক হয় তার জন্য রয়েছে দু'ক্রাত 
ৰ আনা ছওয়াব। প্রশ্ন করা হল, দু'কনীরাত কি? তিনি বললেন, বিশাল দুটি পাহাড়ের মত ।” (বুখারী ও 
1915818 মুসলিম) ইবনে ওমর (রোঃ) বলেন: “আমরা অনেক করাত হাসিলের ব্যাপারে ত্রুটি করেছি।' 
আল্লাহর জন্য “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাখীর বাসার ন্যায় (ছোট আকারে) একটি মসজিদ তৈরী 
৬ মসজিদ তৈরী করবে আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। ০৬০) শব্দটির অর্থ হলো- তীতির 
করা: পাখী, কবুতরের ন্যায় মরুভূমির এক প্রকার পাখী ।” 
ক “প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন দানকারীর জন্য দু'আ করে বলেন, 
রা এ ৬৫ ২৪ ৮৫ “হে আল্লাহ্‌ দানকারীর মালে বিনিময় দান কর। (বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি কর)” আর 
__দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদদু'আ করে বলেন, এ ৬....১৮%$)। “হে আল্লাহ্‌ কুপণের মালে ধ্বংস দাও ।” 
“এক দিরহাম দান এক লক্ষের চাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 
কিভাবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেলেন: জনৈক ব্যক্তির ছিলই মাত্র দুটি দিরহাম । তন্মধ্যে 
একটি সাদকা করে দিয়েছে । আরেক ব্যক্তি বিশাল সম্পদের অধিকারী । সে উক্ত সম্পদের 
সাদকা: |একাংশ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে দান করে দিল ।” “কোন মুসলিম যদি ফলদার বৃক্ষ লাগায় 
অথবা ক্ষেত চাষ করে, অতঃপর তা থেকে পাখি বা মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী ভক্ষণ করে, তবে তা 
তার জন্য সাদকা স্বরূপ হবে ।” 
75577755755 
প্রদান ৪ একবার সাদকা করে দেয়ার সমান ছওয়াব লাভ করবে ।” 
অভাবী ব্যক্তিকে (“জনৈক ব্যক্তি মানুষকে ঝণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলত, খণ পরিশোধে অক্ষম কোন 
ক্ষমা করে দেয়া £(অভাবী পেলে তার ঝণ মওরুফ করে দিও। যাতে করে আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। 
__[অতঃপর তার মৃত্যু হল এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল, আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।” 
আল্লাহর পথে একদিন।“কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে জিহাদে) থেকে একদিন রোযা পালন করে, তবে সে 
রোযা রাখা :_ _|দিনের বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তাকে জাহান্নাম থেকে সন্তর বছরের রাস্তা বরাবর দূরে রাখবেন ।” 
“ প্রত্যেক মাসে তিনটি নফল রোযা এবং এক রামাযান রোযা রেখে আরেক রামাযান 
প্রত্যেক মাসে তিনটি !রোযা রাখলে সারা বছর রোযা রাখার ছাওয়াব পাবে । আরাফাতের দিন রোযা সম্পর্কে 
জু রোযা, আরাফাত ও (তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছরের 
আশুরার রোযা পাপ মোচন করা হবে । আশুরা দিবসের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, 
পূর্বে এক বছরের পাপ ক্ষমা করা হবে।” মুসলিম হা/১১৬২) 
“যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রেখে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে সে সারা বছর 
রোযা রাখার প্রতিদান পাবে ।” (মুসলিম হা/ ১১৬৪) 


“কোন মানুষ যদি ইমামের সাথে তারাবীর নামায পড়ে এবং তিনি যখন নামায শেষ 
করেন তখন নামায শেষ করে, তবে সে পূর্ণ রাত নফল নামায পড়ার ছওয়াব পাবে ।” 


“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে হজ্জ করবে, অত:পর স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হবে না এবং পাপাচারে 

৮ মাকবূল হজ্জ লিপ্ত হবে না, সে এমন (নিষ্পাপ) অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন তার মাতা তাকে ভুমিষ্ট 
করেছিল ।” মুসলিম) “মাকৃবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু নয়।” 

“রামাযান মাসে একটি উমরাতে একটি হজ্জের পুণ্য রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায় রয়েছে ৮ 

৪ রা ৬% অর্থাৎ আমার সাথে একটি হজ্জ পালনের ছাওয়াব রয়েছে।” “যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে সাত চক্কর 
তাওয়াফ করে দু'রাকাত নামায পড়বে, সে একটি কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব পাবে।” 
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'“যিলহজ্জের প্রথম দশকের চাইতে উত্তম কোন দিন নেই, যেদিন গুলোর সৎ আমল 


জিলহজ্জের প্রথম)আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় ।” সাহাবাকেরাম জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পথে 
দশকে নেক |জিহাদও নয় হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয় । অবশ্য 


(সেই মুজাহিদ ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে স্বীয় জান-মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে পড়ে 
(অত:পর উহার কিছুই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না।” (বুখারী) 

রাসূল & কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানী কি? জবাবে বলেন, এটা 
তোমাদের পিতা ইবরাহীম 8৪ এর সুন্নাত । তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল & এতে কি 
আমাদের কোন ফায়েদা আছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে নেকী রয়েছে। 

(যঈফ, বরং শায়খ আলবানী হাদীছটিকে মাওযু বলেছেন) 


ৃ একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর ।*নিশ্চয় আল্লাহ্‌, ফেরেস্তাকুল, আসমান সমূহ ও যমীনের 


" [অধিবাসীগণ এমনকি পিপিলিকা তার গর্ত থেকে এবং পানির মাছও মানুষকে কল্যাণের 
শিক্ষাদানকারীর জন্য দু'আ করতে থাকে।” 





লেন টা 
রাঃ) তবে বিনিময়ে তাকে আমি জান্নাত দান করব। (দু'টি প্রিয়তম বন্ত বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে 
+দুটি চোখ ।) 


(6931৮ ০৬ তবে তার চাইতে উত্তম বস্তু আল্লাহ্‌ 
নি তোমাকে দান করবেন ।” 
জিরা “যে ব্যক্তি নিজের দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বন্ত (জিহবার) এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী বস্তু 


হেফাযত করা ৪ 


“কোন মানুষ নিজ গৃহে প্রবেন করর সময় এবং পানাহারের পূর্বে যদি বিদনির্াহ বলে তবে 
শয়তান তার সঙ্গীদের বলে: এগৃহে তোমাদের থাকার জায়গা নেই এবং খানাও নেই। কিন্তু 


জায়গার ব্যবস্থা হল। আর পানাহারের সময় যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান বলে: 
তোমাদের থাকার জায়গা এবং খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।” 





৫৮ 


কর্ম ক্রাত্তি 


“কোন ব্যক্তি খাদ্য খেলে এই দু'আ পাঠ করবে: ০ ৮859945 ৬০৮ ডি 20 2০৭ 
5% 33 ৬:০৭ উচ্চারণ আল হামদু নর্হল্ামী আত আমানী হাযা ওয়া রাযাবাঁীহে মিন গইরে হাওলীন মি ওয়া লা. 
0 সত 


..14 ১৪৮০ উচ্চারণঃ আল হামদ লি্লাহিস্াধী কাসানী হাযা... “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি 
আমাকে এই পোষাক দান করেছেন.. [ 





র করার ।ফাতেমা (রাঃ) নবী (সালা আলাইহি ওয়া সান্লাঃ)ঃএর কাছে একজন খাদেম চাইলে তিনি তাকে 








এবং আলী (রাঃ)কে বলেন, “তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছো তার চাইতে উত্তম কোন 
[কিছু কি আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিব না? তোমরা যখন শধ্যা গ্রহণ করবে তখন 
৩৪বার আন্নাহু আকবার পাঠ করবে, ৩৩ বার সুবহানান্াহ্‌ ও ৩৩বার আল হামদুলিল্লাহ্‌ 
পাঠ করবে। এই তাসবীহগুলো খাদেমের চাইতে উত্তম |” 
“তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী সহবাসের সময় এই দু'আ পাঠ করে : 
(9) 6 ০১৬৫ জিও 0 চৈ 2901 &। ৮.৭ উচ্চারণ বিসমিল্লাহ আল্াহযা জননবনাশ্‌ শয়তানা ওযা 
টু সহবাসের পূর্বে দু'আ জাননবিশ্‌ শী়তানা মা রাযাকতানা। অর্থঃ শুরু করছি আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে শয়তান 
ঃ থেকে দুরে রাখ এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে 
রাখ ।* তবে তাদের জন্য যদি কোন সন্তান নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে শয়তান কখনই 
তার ক্ষতি করতে পারবে না।” 
“কোন মুসলিম রমণী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, 
্ুহীর নিজ স্বামীকে সন্তষ্টনিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তবে তাকে বলা হবে, 



















রাখা 8 জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি ভিতরে প্রবেশ কর।” “যে নারী এমন অবস্থায় 
মৃত্যু বরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” 
পিতামাতার সাথে “পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।” “যে ব্যক্তি চায় যে তার রিষিক 





৬২ 


8855571659-7542854%7 

সম্পর্ক বজায় রাখা ৪ |আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে ।” 

উকি “ইয়াতীমের লালন-পালনের দায়িতৃ গ্রহণকারী এবং আমি এইভাবে পাশাপাশি জান্নাতে 
অবস্থান করব।” একথা বলে তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয়কে পাশাপাশি করে 
























গিরি দেখালেন। (মুসলিম) 
“মুমিন ব্যক্তি সচ্চরিত্রের মাধ্যমে নফল সিয়াম পালনকারী ও নফল নামায আদায়কারীর 
৬৪ সচ্চরিত্র £ সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে।” “যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে সুন্দর করবে, আমি তার জন্য 


জান্নীতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার হব।” 

নু ষ্টিকুলের উপর দয়া ও. “নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তার বন্দাদের মধ্যে দয়াশীলদের উপর দয়া করেন। যমিনে যারা আছো 

অনুথহ করা 8 তোমরা তাদের প্রতি দয়া কর। যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন ।” 

টি মুসলমানদের জন্য “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা 
কল্যাণ কামনা 8 )পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ না করবে ।” 

“লজ্জাশীলতার মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু আসে না।” “লজ্জাশীলতা ঈমানের 

অঙ্গ।” “চারটি জিনিস নবী-রাসূলদের সুন্নাতের অন্তর্গত: লজ্জাশীলতা, আতর-সুগন্ধি 

ব্যবহার, মেসওয়াক ও বিবাহ ।” 

জনৈক ব্যক্তি নবী (লাই আলাইহি ওয়া সান্লাম)মএর কাছে এসে বলল: আস্‌ সালামু আলাইকুম । নবী 

(াললান্াছ আলাইহি ওয়া সন্লাম) বললেন: দশ নেকী ৷ তারপর আরেকজন লোক এসে বলল: আস্‌ সালামু 

আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌। নবী (সাললান্নাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: বিশ নেকী । তৃতীয় আরেক 

ব্যক্তি এসে বলল: আস্‌ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু। নবী (সাল্াল্লাহ আলাইহি 

ওয়া সাল্লাম) বললেন: তিরিশ নেকী |” 

ধু সাক্ষাতের সময় “দু'জন মুসলমান যদি পরস্পর সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে, তবে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে 
মুসাফাহা করা 8 তাদেরকে ক্ষমা করা হয়।” 

রং মুসলিমের ইজ্জত “যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌ তাকে জাহান্নাম 

বাঁচানো £ থেকে রক্ষা করবেন।” 

নেক লোকদের ভালবাসা ও; “তুমি যাকে ভালবাস (কিয়ামত দিবসে) তার সাথেই অবস্থান করবে ।” (আনাস (রাঃ) 

তাদের সংস্পর্শে থাকা £ ।বলেন, এ হাদীছ শুনে সাহাবীগণ যত খুশি হয়েছে অন্য কিছুতে এত খুশী হয়নি ।) 

ঘ্জ খাতিরে পরস্পরকে [মিম্বার থাকবে । তা দেখে নবী ও শহীদগণ হিংসা করবে ।” (এখানে হিংসা অর্থ: তাদেরকে 
ভালবাসা ৪ যা দেয়া হয়েছে তারাও অনুরূপ নিজেদের জন্য কামনা করবেন ।) 








৬৭ লজ্জা ঃ 













প্রথমে সালাম 
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মুসলিম ভাইয়ের জন্য 1“যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করবে, তার সঙ্গে নিয়োজিত 
ফেরেশতা বলবে: আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ ।” 





লোকের জন্য যে ঠাট্টা করে হলেও মিথ্যা বলা পরিহার করে ।” 





ক্রোধ সংবরণ যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হওয়া সত্ও স্বীয় ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তাকে 
॥. কিয়ামত দিবসে সমস্ত সৃষ্টির সামনে হাযির করবেন। অত:পর হুরে-ঈন থেকে যাকে ইচ্ছা 
(তাকেই গ্রহণ করার জন্য তাকে স্বাধীনতা দিবেন। 
“তোমরা যাকে ভাল বলে প্রশংসা করবে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে । আর 
24758 যাকে মন্দ বলে নিন্দা করবে তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে যাবে। তোমরা 
রর পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী । 





“যে ব্যক্তির চিন্তা ফকির আখেরাত মুহী হবে আল্লাহ্‌ তার অন্তরে সন্তষ্টিদান করবেন, 
, (তার প্রত্যেকটি বিষয়কে একত্রিত করে দিবেন। আর দুনিয়া লাঞ্কিত-অপমানিত 





“কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ্‌ তা'আলা (আরশের) নীচে ছায়া দান করবেন 
যেদিন তার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়নিষ্ঠ শাসক (২) যে যুবক তার 
শাসকের ন্যায় বিচার, :যৌবনকালকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত 
সৎ যুবক, মসজিদের থাকে । (৪) দু'জন মানুষ তারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহর 
সাথে সম্পর্ক ও আল্লাহর'জন্য একত্রিত হয় এবং তার জন্যই আলাদা হয়৷ (6) যে লোককে উচ্চ বংশের সুন্দরী কোন 
ওয়াস্তে ভালবাসা.. নারী (ব্যভিচারের) পথে আহবান করে, তখন সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে 
লোক এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করল বাম হাত জানল না। 
(৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং (তীর ভয়ে) ব্রন্দন করে ।” 

।“যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তেগফার পাঠ করবে, আল্লাহ্‌ সকল সংকীঁণতা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা 
ক্ষমা প্রার্থনাঃ করে দিবেন, সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং কল্পনাতীতভাবে রিষিক প্রদান 

'করবেন।” 


























শককার র্‌ থেকে মুক্ত 
ঘি রো ভা 
আমলকে পরিত্যাগ করব।” 





লোক সম্পর্কে জানি কিয়ামত দিবসে তারা তেহামা নামক অঞ্চলের শুভ্র 
পাহাড় সমপরিমাণ নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্ত আল্লাহ্‌ তা ধুলিকণার ন্যায় 
উড়িয়ে দিবন।” ছওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তাদের পরিচয় 
দিন, যাতে আমরা তাদের অনুরূপ না হয়ঃ অথচ_ আমরা জানতেই পারব না। তিনি 
বললেন, “ওরা তোমাদেরই ভাই তোমাদেরই সমগোত্রীয় তোমরা যেমন রাতে ইবাদত কর 
তারাও সেরূপ করে, কিন্তু নির্জনে সুযোগ পেলেই আল্লাহর হারামকৃত কাজে লিগ হয় ।” 





দ্যার অন্তরে বিন্দু পারমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” 





' 1অহংকার হচ্ছে: সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ ও ভিন 
য় “যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় বা লুঙ্গি বা প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর 
পরিধান করবে, 58585158645 ডি 





নসাবধান তোমরা হিংসা করবে না। কেননা হিংসা পুণ্য ধ্বংস করে ফেলে, যেমন 
আগুন কাঠ বা ঘাস জ্বালিয়ে ফেলে ।” 





"রাসূলুল্লাহ্‌ (সানলান্নাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহীতা ও সুদ দাতাকে লা'নত করেছেন। 
| পরি সুদ এপার পথ হিশ জন নারী থে 


্র বারবার মদ পান করে, যে যাদুর প্রীতি বিশ্বীস ত র 
সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নীতে প্রবেশ করতে পারবে না।” সিন 


সাল করা হবে না।” 
দৃতো তিনি 
চি ভাগ তার জন্য |” 


ব্যক্তি পোগনে মানুষের ক' স 
থাকতে চায়, তে মে গাল কারা নাহ” 


'করে। তীকে প্রশ্ন করা হল: বা (টু পদ 
21810 
রুমনকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমভুল্য পীপ 'ঝড়- 

॥ বাতাসকে গালি দিও না। জানত ওয়ার উপযুভ নাহওয়ার পরও যদি 
(কাউকে লা'নত দেয়, তবে তা তার উপরেই বর্তী 
কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট হচ্ছে সেই লোক, যে নিজ 
স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় অতঃপর তাদের গোপন কর্মের বিবরণ মানুষের 
কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সে লোক, যার 
'অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার থেকে দূরে থাকতো ।” “আদম সন্ত 
[ানের অধিকাংশ গুনাহ যবানের কারণে হয় ।” 














'কাছে ফিরে আসবে ।” (অর্থাৎ সে-ই কাফের হয়ে যাবে) 
177-7িিজ জি লা 
অন্যকে পিতা ডাকাঃ ৷জন্য জান্নাত হারাম ।” “যে নিজ পিতা থেকে বিঃ রি 














মুসলমানকে (অহেতুক) ভয় দেখানো কোন মুসলমানের জন্য হালাল 
১৮ তি কৌন মুসর্লমান ভাইকে লোহার জন্ত্র দিয়ে ভয় দেখাবে, 
র “ ফেরেশতারা তাকে লা'নত করবে যতক্ষণ সে তা পরিত্যাগ না করে।” 








[যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন কাফেরকে বিনা আঁধকারে হত্যা করবে সে 
জান্নাতের সুস্াণ পাবে না। আর জান্নাতের সুঘাণ একশত বছরের রাস্তার 
গা ত৮৩41১৩৭1 

















[তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযের, যে ব্যক্তি উহা 
দরিতািনে সে কাফের হয়ে যাবে।” 'মুশরিকের 
ক হে লামা পরিসগ করা" 


য়াজ-রুসুন তৈনুরূন দুর 
মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা 
র কষ্ট পায়।” 


চয় বান্দা বেপরওয়া হয়ে বেখেয়ালে-ব্রমন কথা 


আল্লাহ তাতে অসভট হয়ে যান রর 





বৈ: স্মরণকার 
আল্লাহর. যিকির লাক তব লা ১777285 
থেকে জদাদীন থাকা (বৈঠক তাদের জন্যে আফসাসের,কারণ হবে। আল্লাহ্‌ চাইলে তাদেরকে শি 


ু র জন্য জায়েয নয় মুললমান ভায়ের দাথে তি 
ঃ [সম্পর্ক ছি থা বলা বর) রাখ নন টোনর অধিক কথ বলা পরসযগ 





“অসৎ চারত্র নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন সেরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।” 
“হেবা বা দান করার পর তা ফেরত নেয়া হচ্ছে সেই কুকুরের মত যে বমি করার পর 
5 ফেলে ।” “দান করার পর তা ফেরত নেয়া কোন মানুষের জন্য 
জায়েয ঃ 

দার রাডার তা হু 
পা 5555 








7 
দু'কানের ব্যভিচার হচ্ছে (অন্যায় কথা) শ্রবণ করা, জিহ্বার ব্যভিচার হচ্ছে 
সম্পর্কে কথা বলা, টা ৬4 2৮788৮ 
পায়ের ব্যভিচার হচ্ছে (সে পথে) চলা, অন্তর (উক্ত হারাম কাজকে) কামনা করে ও 
আশা করে এবং (সবশেষে) যৌনাঙ্গ তা সত্যায়ন করে বা প্রত্যাখ্যান করে তাকে 
মিথ্যায় পরিণত করে।” 

“গায়র মাহরাম কোন নারীকে করার চেয়ে পুরুষের জন্যে উত্তম হচ্ছে লোহার 

টার তার মাথা হন্রকরা "আমি কোন নারীর সাথ মস করি না।” 





আল্লাহ্‌ ব র ফরী করে ব 
প্র অন্যের নামে শপথ শখ করতে চার হয় আরাহর নামে শ্লিথ করবে নতুবা নীরব থাকবে” “যে 
করাঃ বিভিআমান উর বামে করে লে জামার টিতে আত 
ব মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করবে; 
দে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাঙ্কাত করবে ফে তিনি ভার উপর রাগবি হবেনা 





উপর বসে কাপড় পুড়িয়ে চামড়া জালিয়ে দেয়া উত্তম ।” 
যে লোক পছন্দ করে যে কোথাও প্রবেশ যে ব্যক্তি ভালবাসবে যে, লোকেরা তাকে সম্মান দেখানোর জন্য 
করলে লোকেরা তার সম্মানে উঠে দাঁড়াক'দন্ডায়মান হোক, তবে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিবে।” 


বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে হাত পাতে, সেতো 
ভারি ভর লে হাম চা লেবডোতি 

















“তোমরা শয়তানকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় কামনা 
কর।” 714 তা মি 
সাবির টম 
আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক । নবী (ছাললান্নাছ আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন: “শয়তান 
ধ্বংস হোক এরূপ বলো না, কেন্না এতে সে নিজেকে খুব বড় মনে করে এমনকি ঘরের 
মৃত হয়ে যায় এবং বলে আমার নিজ শক্তি দ্বারা একাজ করেছি; বরং এরপ মুহুর্তে বলবে 
"। এতে সে অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায় এমনকি মাছি সদৃশ্য হয়ে যায়।” 





“জুরকে গালি দিও না, কেননা জবর আদম সন্তানের গুনাহ দূর করে দেয়, 
যেমন কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়। 





“যে ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্তির পথে আহবান করবে, তার অনুসরণকারীদের বরাবর 
গুনাহ তার উপর বর্তাবে। এতে তাদের গুনাহ কোন অংশে কম হবে না।” 





"রাসূলুল্লাহ (নল অলাইই ওয়া সনম জা খ লাগিয়ে পানি পান 
রি নিষেধ করেছেন।” “নুবী সাঃ 
ণ মিন 








ধু লি যার সনে ল্লখ করা হল 
৪17177575 “প্রকৃত কৃপণ সেই লোক যার সামনে 
সার নার হত বসত লে হামার ভিজ পা কন না 


ক নরকের করনে সিনা 
করা হয়।” “রূহ বা আত্মা আছে এমন প্রাণীকে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে তাকে কষ্ট দিও 





] দেখো যে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকার পরও আল্লাহ্‌ বান্দাকে দুিয় 
চায় তাই দিছেন তবে সেই সম্পদ হচ্ছে তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার ধোকা 
স্বরূপ। তারপর তেলাওয়াত করলেন, “অতঃপর যখন তারা ভুল গেল এ উপদেশ যা 
| য়া হয়েছিল, তখন আমি 'তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম 
এমনকি যখন প্রদত্ু বিষয় পেয়ে তার খুব মত্ত ও গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি 
তাদেরকে আকস্মাৎ পাকড়াও করলাম, জা দর 
কির সর্বদা দুনিঃ 








এ 

€ 54548 5 ৮ 284) এ) (চা 19০ 0 পো ঈ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর। ভেবে দেখ তোমরা আগামীকালের জন্য কী প্রস্তুত করেছো।” সরা হাশরঃ ১৮) 
| কবরঃ আখেরাতের প্রথম ধাপ। কবর কাফের ও মুনাফেকের জন্য আগুনের গর্ত। মুমিনের জন্য 
শান্তির বাগিচা । বিভিন্ন পাপের কারণে কবরে আযাব হবেঃ যেমন: পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা, 
চুগোলখোরী করা, গনীমতের সম্পদ চুরি করা, 85 কুরআন পরিত্যাগ করা, 
ব্যভিচার করা, পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা, সুদ খাওয়া, খণ পরিশোধ না করা ইত্যাদি। | 
৷ এমনিভাবে বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। যেমন: ; 
| একনিষটভাবে আল্লাহর সনির জন্য নেক আমল করা, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সুরা | 
' মুলক পাঠ করা ইত্যাদি। কবরের আযাব থেকে বাঁচানো হবেঃ শহীদদেরকে, মুসলমান দেশের সীমান্ত ; 
| রক্ষার কাজে নিয়োজিত থেকে মৃত্যু বরণকারীকে, ইতি ূ 


শিঙ্গায় ফুৎ্কারঃ একটি বিশাল শিঙ্গা মুখে নিয়ে ইসরাফীল (আঃ) আদেশের অপেক্ষায় আছেন। 
আদেশ পেলেই তিনি তাতে ফুৎকার দিবেন। দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে: পা 
বাহারি আর্তনাদ এবং বিভিষিকা 
পড়বে ।) আল্লাহ্‌ বলেন, (৫1 ৮ ৬ 3) 1১০159৬62১৪ টড? 
“যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আল্লাহ্‌ যাকে দা টে 
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে ।” এ লে দি বে এ দিল পর 
পুনরুখথানের জন্য দ্বিতীয়বার ফুদ্কার দেয়া হবে:09/5% 25 ৯১1১ ০৯18 ৪০) “অতঃপর 
পুনরায় তাতে ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে সকলে দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে ।” সরা যুমারঃ ৬৮) 


পুনরুখানঃ এরপর আল্লাহ্‌ বৃষ্টি নাধিল করবেন। তখন মানুষ স্বশরীরে উঠবে (মেরুদন্ডের 
হাতির শৈবাল বেক তালের পরীর তরী না হে মানুষ হুম তাবে দুটি হবে তাদের আর 
মৃত্যু হবে না। নগ্ন পদ ও উলঙ্গ হয়ে সকলে উিত হবে। মানুষ ফেরেশতা ও 
ধীর 


হাশরঃ জা জা 


5 করবে। প্রত্যেক মানুষ তার আমল 
ভি পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে । কাফের: 
তার বন্ধুর সাথে এবং শয়তানও তার সাথীর সাথে বিতর্ক করবে। তারা একে অপরকে লা'নত। 
। করবে। অত্যাচারী নিজের হাতকে দংশন করবে । সেদিন জাহান্নামকে ৭০ হাজার শিকল দিয়ে সামনে । 
টেনে নিয়ে আসা হবে। প্রত্যেক শিকলকে ৭০ হাজার ফেরেশতা ধরে টানবে। কাফের জাহান্নাম 
। থেকে নিজের জান বাঁচানোর জন্য মুক্তিপন দিতে চাইবে । অথবা চাইবে সে যেন মাটির সাথে মিশে 
৷ যায়। কিন্তু পাপীদের মধ্যে : যারা যাকাত দিত না তাদের সম্পদকে আগুনে চ্যাপ্টা করে তাকে ছ্যাক 
দেয়া হবে। অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র করে উঠানো হবে। বিশ্বাসঘাতক, গনীমতের সম্পদ 
চোর ও মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারীকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। চোর যা চুরি করেছিল 
তা নিয়ে সে উপস্থিত হবে । সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে । কিন্ত পরহেজগারগণ: তাদের 
কোন ভয় থাকবে না । এ দিনটি যোহরের নামাযের সময়ের মত অল্পতেই শেষ হয়ে যাবে। 


শীফাঁআতঃ রাজারা জারা )। হাশরের মাঠে 
 সুষ্টিকুলের দীর্ঘ কষ্ট ও বিপদের অবসান এবং তাদের নিকাশের জন্য তিনি সুপারিশ 
করবেন। এছাড়া সাধারণভাবে নবী (সাল্লান্লাই আলাইহি ওয়া সান্তা) এবং অন্যান্য মুমিনগণও ভি 
উনি ভান) নি জীন এ উন 
মর্যাদা উন্নীত করার সুপারিশ । 
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- ঃ মানুষকে কাতার করে পালনকতার সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে তাদের আমল সমূহ দেখাবেন এবং সে সম্পর্কে প্রশ্ন 
করবেন। তাদের জীবন, যৌবন, ধন-সম্পদ, বিদ্যা এবং অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। 
আরো প্রশ্ন করবেন বিভিন্ন নে'য়ামত, দুষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, অন্তর ইত্যাদি সম্পর্কে । কাফের 
এবং মুনাফেককে ধমকানোর জন্য এবং তাদের উপর দলীল উপস্থাপন করার জন্য সকলের 
সামনে তাদের হিসাব করা হৃবে। মানুষ, পৃথিবী, রাত, দিন, সম্পদং ফেরেশতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
প্রভৃতি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তারাও তা; 
(স্বীকার করবে । আর মুমিনের সাথে আল্লাহ গোপনে কথা বলবেন এবং তার অপরাধের 
স্বীকারোক্তি আদায় করবেন । সবকিছু স্বীকার করার কারণে যখন সে নিজের ধ্বংস দেখতে পাবে, 
। তখন আল্লাহ্‌ বলবেন: 2৮_। ৩. 1 ৬৪৮ উঠি 31 এ ৬2 ০ “দুনিয়াতে আমি তোমার এ 
পাপগুলো_গোপন করে রেখেছিলাম, আজ তোমাকে আমি তা ক্ষমা করে দিলাম ।” (বুখারী-মুসনিম) 
সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদীর হিসাব নেয়া হবে। আর সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা 
হচ্ছে: নামায এবং মানুষের দাবী-দাওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের । 











আমলনামা প্রদানঃ এরপর মানুষের হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে। তারা এমন এ 
কিতাব পাবে ৬৮০৮1 ১1 5৮4 39 ১7৯ ১১৬৫ ১ যোর মধ্যে ছোট বড় কোন কিছুই ছাড়া হয়নি সব 
লিখে রাখা হয়েছে ।) মুমিনকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে আর কাফের ও মুনাফেককে 
পিছনের দিক থেকে তার বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে । 











৷ ওযূন করা হবে। দু'পাল্লা বিশিষ্ট প্রকৃত দাঁড়িপাল্লা থাকবে যাতে সুক্ষভাবে আমল ওযন করা হবে ।; 


শরীয়ত সম্মত যে সমস্ত আমল একনিষ্টভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে সেগুলো পাল্লাকে 
ভারী করবে। আরো যে সমস্ত আমল মীযানের পাল্লাকে ভারী করবে তা হচ্ছে: (লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু), সচ্চরিত্র, যিকির: আল্হামদু লিল্লাহ্‌, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল 
আযীম ইত্যাদি । মানুষ তাদের সৎ আমল বা অসৎ আমলের মাধ্যমে ফল ভোগ করবে । 






সেখান থেকে পানি পান করবে সে তারপর কখনই তষ্ঠার্ত হবে না। প্রত্যেক নবীর আলাদা 
আলাদা হাওয থাকবে । তবে সবচেয়ে বৃহৎ হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (দাল্লানলাহ আলাইহি ও়া মান্াম)এর : 
। হাওযটি। এর পানি হৃবে দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, মিসকের চাইতে সুঘাণ। পান পাত্র; 
স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হবে । পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্র বরাবর । হাওযটির দৈর্ঘ; 
৷ হবে জর্দানের আয়লা নামক এলাকা থেকে ইয়ামানের আদন নামক এলাকা পর্যন্ত । হাওযের মধ্যে : 
পানি আসবে জান্নাতের কাওছার নামক নদী থেকে । 


মুমিনদের পরীক্ষাঃ হাশরের দিনের শেষভাগে কাফেররা যে সকল মাবৃদের উপাসনা করতো 
তাদের অনুসরণ করবে । তাদের মাবৃদগৃণ তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে। সমস্ত কাফের 
। দলবদ্ধ হয়ে পশুর দলের মত পায়ে হেঁটে বা মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যখন মুমিন; 
৷ এবং মুনাফেক ছাড়া আর কেউ থাকবে না, তখন আন্লাহ্‌ তাদের সামনে এসে বলবেন: “তোমরা ; 
কিসের অপেক্ষা করছো?” তারা বলবে: “আমরা আমাদের পালনকর্তার অপেক্ষা করছি।' তখন 
' আল্লাহ্‌ নিজের পায়ের নলা থেকে পর্দা উন্মোচন করবেন। মুমিনরা তাঁকে চিনতে পারবে এবং: 
সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে । কিন্তু মুনাফেকরা সিজদা করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ বলেন: 
(১১ এ ১৬ ১ েশএ। এ] ০০০২০ ৪৮০ ৩৪ ০4৫ 6৮ “যেদিন তিনি পায়ের নলা থেকে পর্দা 
উন্মোচন করবেন এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে কিন্তু তারা সিজদা করতে 
সক্ষম হবে না।” সূরা কলমঃ ৪২) এরপর সকলে আন্নাহ্র অনুসরণ করবে । পুলসিরাত সম্মুখে 
আসবে । সবাইকে নূর দেয়া হবে কিন্তু মুনাফেকদের নূর নিভে যাবে। 











রাতঃ জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি ব্রীজ বা পুল্‌ স্থাপন করা হবে। মুমিনগণ তা পার হয়ে 
জান্নাতে পৌঁছবে । নবী (সাললন্নাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই, ব্রীজের বিবরণ দিয়েছেন: “এর পথ এমন 
লিল হবে হে তাতে পার থাকবো না গর এইনকিছু থাকবে বা হো মেরে নিবে এবং 
7 ং সা'দান নামক গাছের কাঁটার মত শক্তিশালী কাঁটা থাকবে এগুলো 
মানুষের গোস্ত ছিড়ে নিবে 9 বি ভীত 
আই এল লাল না টি আয তল উন লহ কন লিন 
৷ বেশী হবে তার আলো 55 
755 7 509 


আবার জাহান্নামে পড়ে যাবে টা মুনাফেকরা কোন আলো পাবে না। তারা 
৮4741 ৬7৯ ০ 
করো । আলোর খোঁজে ফিরে গেলে তাদের মাঝে এবং মুমিনদের মাঝে একটি দেয়াল খাড়া করে 
দেয়া হবে। তারপরও তারা পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে জাহান্নামের 
মধ্যে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। 


জাহান্নামঃ প্রথমে কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তারপর পাপী মুমিন্রা তারপর 
জানি 51157558529 














৷ পোষাক হবে আগুনের । ভম্ম করে ফেলবে; কিছুই বাদ দিবে না। জাহান্নাম ক্রোধাম্ষিত | 
৷ হয়ে চিৎকার করতে থাকবে । শরীরের চমড়া জ্বালিয়ে হাতিড ও অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে । 


৷ কানতারাঃ নূদলন লন ল জলদি পিউ কট হর লা লল্ত লী 

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, রাত থেকে মুক্তি লাভ করার পর তাদেরকে জান্নাত : 

27৮ ৮৮ কানতারা (ব্রীজের) উপর বাধা দেয়া হবে । সেখানে দুনিয়াতে তারা যে; 

একে অপরের উপর অত্যাচার করেছিস তার বদলা নেয়া হবে। তাদেরকে যাবতীয় পাশ-গধিসতা 

থেকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে । শপথ সেই সত্তার যার হাতে 

দিন নিজে িটিতাি গৃহ যে রকম চিনতো হত 
।” বুখারী 














শেষ ঠিকানা হচ্ছে রে ভে 

আন জি দি লা [ 
মাটি হবে জাফরানের। জান্নাতের ৮টি দরজা থাকবে । এ 

বরাবর দূরত্বের সমান। কিন্তু তারপরও চিগারা ভিটা 
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“ফেরদাউস' ৷ সেখান শি দি ৮52 
অবস্থিত। তার নদীগুলো হচ্ছে: একটি মধুর একটি দুধের একটি মদের ও একটি পরিস্কার 
পানির । সেগুলো প্রবাহিত হবে অথচ তার জন্য গর্তের দরকার হবে না। মুমিন যেভাবে ইচ্ছা তা 
প্রবাহিত করতে পারবে । খাদ্য-সামগ্রী সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকবে । সেগুলো নিকটেই থাকবে । আদেশ 
255 
ষাট মাইল । তাঁবুর প্রত্যেক কর্ণারে 7757 
ট্া-গোফ বিহীন কাজল কালো চোখ বিশিষ্ট সুদর্শন যুবক। তাদের যৌবনে কোন দিন ভাটা 
বে না, পরণের কাপড় পুরাতন হবে না। পেশাব, পায়খানা ও ময়লা-আবর্জনা থাকবে না। 
র চিরুনী হবে স্বর্ণের। শরীরের ঘাম হতে মিশক-আম্বরের মত সুঘাণ ছড়াবে। স্ত্রীরা হবে; 
জাতি পরী পয সমবয়সী । সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তিনি; 
হচ্ছেন মুহাম্মাদ (সালাহ ওয় সাল্লাম) অতঃপর অন্যান্য নবী-রাসূলগণ। সর্বনিয় জান্নাতের 
আতা রা ভা 7125 15 
97550854527 র সবচেয়ে বড় 
নেয়ামত হবে আল্লাহকে স্বচোক্ষে দর্শন, তাঁর রেযামন্দী এবং ্ীতু। (হে আল্লাহ্‌ 


যা 








আৰীদাহ্‌ঃ গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাঃ ইনাম ওমান রুল মাছওজর বাধ জিও 
গুণাবলীর মধ্যে গার্থক্য! শাফাআতের গ্রকার| তাওহীদের প্রকার! ওলী-আউলিয়া| উীলা/ ভালবাসা, তয়, ভরসা এবং 
বনধুতু ও শক্রতার প্রকার ভেদ! মুনাফেকী, শিরক, রিও বুষরীরগরকারজে জীবিত ওমূভের নিকট থেকে সহয হণ 
যাদু ও জ্যোভিরবিদ্যা| গুনাহের প্রকারভেদ তওবা| মুসলিম শাসকের অধিকার] কাউকে কাফের বার নিম! 


অন্তরঙ্গ সংলাপঃ আবদুল্লাহ ও আবদুন্‌ নবীর মধ্যে সংলাগ (প্রকৃত তাওহীদের পরিচয় ওয়া, সুওযা গরভৃতি 
মূর্তির পরিচয়! মুশরিকরাও আল্লাহর ইবাদত করে!| কাফেররা অনেক মুসলমানের চাইতে লা-ইলাহা ইবা্াহর অর্থ ভাল 
করে জানে গরথম যুগের ও শেষ যুগের লোকদের শির্ক/ শাফাআতের শর্তাবলী] ঠাট্টা-ব্দরগ| দু'আ কি ইবাদত] 
উসামার হাদীছ বিশ্বাস, 431২-০%-, 





রাকাত ১১ সন 
যাকাত] মূল্যবান ধাতুর যাকাত/ ধাণের যাকাত| ফিতরা| যাকাতের হকদারঃ 


বিভিন্ন উপকারিতাঃ শয়তানের বাঁধা সমূহ! গগচারের গরভাব ও তা মিটানোর মাধাম] অন্তরের শত নিষিদ্ধ ময় সমূহ 

মসজিদে নববী যিয়ারত বিবাহ! তালাক, ইত ও শোক পালন] দু্ধগান| শপথ ও মানত! ওীয়ত গণ যবেহ ও শিকার! সতর মসজিদঃ 

৷ ঝাড়-ফুঁকঃ বিগদ-মুসীবত ঈমানের প্রমাণ/ যাদু ও বদনযর থেকে বাঁচার উগায়/ যিকির বদনযরে আক্রান্ত ইওয়ার | 

গরিচা যাদু ও বদনযরের চিকিৎসা! ঝাড় ুকের শর্তাবলী ওদ্ধত| ঝাড় ুঁকারী ও যার জনয ঝাড়-ফুঁক করা হতে 146 

তার জনয শর্ত! বাড়য কর আয়াত) গরুতৃপূ্ণ সতর্কতা] যাদুকর ও ভেক্কিবাজীদের গরিচয়ঃ | 

১৬ দু'আঃ টা 5577755 153 
ূ 144 ২ [ 

উট টিতে | 

১৯ ৷ নিষিদ্ধ বিষয়ের বিবরণঃ ৬টি হাদীছ- বিভিন্ন নিষিদ্ধ কথা ও কাজের বর্ণনাঃ 

অনন্তের পথে যাত্রাঃ জন্নাতে গৌছার পূর্ব মুমিন এবং অনার কি কিগরযায় অতিক্রম করবে, অনন্তের গথে বাধা সম! 











ওযু ছাড়া নামাষ বিশুদ্ধ হবে না। পবিত্র পানি ছাড়া ওযু হবে না। যে পানি নিজ গুণের উপর 
অবশিষ্ট আছে তাকে পবিত্র পানি বলে। যেমন সাগরের পানি, কুপ, ঝর্ণা ও নদীর পানি। 
সতর্কতাঃ সামান্য পানিতে নাপাকি পড়লেই তা নাপাক হয়ে যাবে। কিন্তু পানি যদি বেশী হয় অর্থাৎ ২১০ লিটার বা তার 
চেয়ে বেশী, তবে নাপাকি পড়ে তার রং বা স্বাদ বা গন্ধের যে কোন একটি পরিবর্তন না হলে তা নাপাক হবে না। 
“বিসমিল্লাহ” বলে ওযু শুরু করবে। প্রত্যেক ওযুতে হাত দু'টি কজি পর্যন্ত ধৌত করা মুস্তাহাব। 
কিন্তু রাতের নিদ্রা থেকে জাগবত হলে দু'হাত তিনবার ধৌত করা জরুরী । 
সতর্কতাঃ ওযুর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবারের বেশী ধৌত করা মাকরূহ । 


দু'টি সতর্কতাঃ (১) কুলি করার সময় শুধু মুখে পানি প্রবেশ করে বের করাই যথেষ্ট নয়; বরং মুখের মধ্যে 
পানি ঘুরানো আবশ্যক । (২) কুলি করার সময় মেসওয়াক করা সুন্নাত । 
তারপর একবার নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব । তিনবার উত্তম। 


সতর্কতাঃ শুধু নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো যথেষ্ট নয়; বরং নিংশ্বাসের মাধ্যমে নাকের ভিতরে 
পানি নিতে হবে তারপর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তা বের করতে হবে, হাতের মাধ্যমে নয়। 


করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম । মুখমন্ডলের যে অংশটুকু ধোয়া 
ওয়াজিব: এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত প্রস্তের দিক থেকে । দৈর্ঘের দিক থেকে কপালের চুল 
এ রা 


এরপর উভয় হাত আনগুলের প্রান্ত সীমা থেকে কনুই পর্যন্ত একবার ধৌত করা ওয়াজিব । তিনবার উত্তম। 
| সতর্কতা? মুস্তাহাব হচ্ছে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ধৌত করা। 


তারপর সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে। আর দু'তর্জনী আঙ্গুল দু'কানের ছিদ্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু'বৃদ্ধাঙুল 
দিয়ে দু'কানের বাইরের অংশ মাসেহ করবে । এসব কাজ একবার করা ওয়াজিব । 
সতর্কতাঃ (১) যেটুকু মাথা মাসেহ করা ওয়াজিব তা হচ্ছে: মাথার সামনের অংশ থেকে পিছনের অংশ পর্যন্ত। 
(২) পিছনে চুল ছাড়া থাকলে তা মাসেহ করা ওয়াজিব নয় । 
(৩) চুল না থাকলে মাথার চামড়া স্পর্শ করে মাসেহ করবে। 
(৪) দু'কানের পিছনের সাদা অংশ মাসেহ করা ওয়াজিব । 


এরপর উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা ওয়াজিব । তিনবার উত্তম । 





রি (১) ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোট চারটি। উহা হচ্ছে: কে) কুলি করা ও নাক ঝাড়া এবং মুখমন্ডল ধৌত করা । (খ) দু'হাত ধৌত: 
(করা গে) মাথা ও দু'কান মাসেহ করা। (ঘে) টাখনুসহ দু'পা ধৌত করা এই অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব। এগুলো আগে 
1 পিছে করলে ওয় বাতিল হয়ে যাবে। (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার ক্ষেত্রে একটির পর আরেকটি ধৌত করা ওয়াজিব । এক অঙ্গ ধোয়ার পর দ্বিতীয়, 
অজানৌডি করতে যদি এত দেরী করে যে, আগেরটি শুকিয়ে যায় তবে ওযু বাতিল হয়ে যাবে। (৩) ওযু শেষ করার পর এই দু'আ পাঠ করা; 


সুন্নাত: 15926 4-8654575952 বডি এ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মাবুদ! 
! নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, মুহাম্মদ ছোল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তার বান্দাহ ও রাসূল । ” 


1৯০১-০২-১২ 





নামায শুরু করতে চাইলে: সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দন্ডায়মান হবে, কিবলামুখী হয়ে বলবে: (আল্লাহু 
আকবার)। ইমাম এই তাকবীর এবং অন্যান্য তাকবীর পিছনের মুসন্ত্রীদের শোনানোর জন্য 
উচ্চৈঃস্বরে বলবে । কিন্তু অন্যরা নীরবে বলবে । তাকবীরের শুরুতে হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রিত 
করবে না এবং ছড়িয়েও দিবে না। দু'হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে । ইমামের তাকবীর বলা 
টি শেষ হলে মুক্তাদীগণ তাকবীর বলবে । 

লক্ষণীয়ঃ নামাযে যে সমস্ত কথা বলা রুকন বা ওয়াজিব তা এমনভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক যাতে মুসল্লী নিজে শুনতে পায়; 
এমনকি নীরব নামাযেও। উচ্চকণ্ঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল অন্যকে শোনানো । আর নীচুকষ্ঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল নিজেকে শোনানো । 



























ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কজি চেপে ধরবে এবং হাত দু'টিকে বুকের উপর স্থাপন করবে । দৃষ্টি থাকবে 
সিজদার স্থানে। এরপর হাদীছে বর্ণিত যে কোন একুটি ছানা পাঠ করবে: 

এ১৫৪ 44135৭০৮০০৪ ০৪ এ১৪$এ০০০৭$ | 9০৮ “হে আল্লাহ তুমি পাক পবিত্র, যাবতীয় 
প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য । তোমার নাম বরকতময়, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।” 


করবেন সে সময় নীরবে ফাতিহা পাঠ করে নেয়া মুস্তাহাব। এরপর কুরআন থেকে সহজ যে কোন অংশ 
পাঠ করবে । ফজর নামাযে এবং মাগরিব ও এশা নামাধের প্রথম দু'রাকাতে ইমাম স্বরবে কিরাত 
করবেন । এছাড়া অন্য সকল নামাযে নীরবে পড়বেন। 
লক্ষণীয়ঃ কুরআন মাজীদের সুরাসমূহ যে ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত হয়েছে সে ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে পড়া মুস্ত 
[হাব । এর বিপরীত করা মাকরূহ। কিন্তু একই সুরার মধ্যে শব্দ বা আয়াতের মধ্যে আগে-পিছে করা হারাম । 


তারপর তাকবীর দিয়ে রুকু করবে। এসময় রফউল ইয়াদাইন (দু'হাত উত্তোলন) করবে। 
রুকু'তে দু'হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে দু'হাটুকে আঁকড়িয়ে ধর্বে। পিঠ সোজা করবে এবং 
মাথাকে পিঠ বরাবর রাখবে । তারপর তিনবার বলবে: ৬০:১০ | এই রুকন তথা 
রুকু" পেলে রাকাত পাওয়া যাবে। স্র 
লক্ষণীয়ঃ নামাযের তাকবীর এবং (সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ) ঠিক তখন বলবে যখন এক অবস্থা থেকে আরেক 
অবস্থায় স্থানান্তরিত হবে। তার আগেও নয় পরেও নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। 
্থানাত্তরিত হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করে তাকবীর দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। 


এরপর ৪. ১ 481৮৯ বলতে বলতে রুকু, থেকে মাথা উঠাবে। এসময় রফউল ইয়াদাইন 
(দু'হাত উত্তোলন) করবে । (সাজা হয়ে দায়মান হলে পাঠ করবে: .... ৮ 
৭৮৪ ০৭ ০ 0৫৪৫৪ 92 এ 5০45 92১41 5445 ০19৯। 54৭ ১৪ এ 1৮2) “হে আমাদের 
পালনকর্তা! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা । তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পূর্ণ 
ংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য ।” (মুসলিম) 
লক্ষণীয়ঃ (রাব্বানা লাকাল হামদু) বলার সময় হচ্ছে: রুকু থেকে উঠে দণ্ভায়মান হওয়ার পর- রুকু" থেকে উঠার 


মুহূর্তে নয়। 








তারপর তাকবীর বলে সিজদাবনত হবে । সিজদাবস্থায় দু'বাহুকে পার্খশদেশ থেকে এবং পেটকে 
দু'রান থেকে দূরে রাখবে । হাত দুটিকে কাঁধ বরাবর রাখবে । পিছনে দু'পাকে মিলিত করে 
তার আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী রাখবে । এসময় পাঠ করবে: ৮%%। ৪) 344 তিনবার 
লক্ষণীয় সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। দু'পা, দু'হাঁটু, দু'হাত এবং মুখমন্ডল 

? তথা কপাল ও নাক। উল্লেখিত অঙ্গগুলোর কোন একটি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে না রাখে 
তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। 








০ 
০ 


১) বাম পা বিছিয় দিয় তার উপর বসব এবং ডান পাখ [ড়া রাখব । আর তার আন্গুলগুলা বাঁকা ক র 
কিবলামুখী রাখব। ২) দু'টি পা- কই খাঁড়া রাখব। আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী রখ দু'পায় রগাঁড়ালীর উপর 
বসব। এস ময় তিনবার পাঠ করব 8 4১1 9 “আমাক ক্ষমা কর হ আমার পালনকর্তা ।” এদু'আও পড় ত 
পারঃ .... ৪১৯$ ৬১)$ “আমাক দয়া কর, আমার ক্ষতি পূরণ কর দাও, আমার মর্যাদা উনীত কর, আমাক 
২: রিধিক দান কর, আমাক সাহায্য ক র ও হদায়াত দাও। আমাক নিরাপত্তা দান ক র ও ক্ষমা কর।”. 
এরপর প্রথম সিজদার মত দ্বিতীয়বার সিজদা করব। তারপর তাকবীর দিয় সিজদা থক মাথা উঠাব এবং দু'পায় র 
উপর ভর দিয় সাজ 1 দীড়িয় যাব | অতঃপর প্রথম রাকাতর মত দ্বিতীয় রাকাত পড় ব। 


লক্ষণীয়ঃ সুরা ফাতিহা পড়ার সময় হছ দাঁড়া না অবশ্পয়। পরিপূর্ণর প দাঁড়ানার পূর্বই যদি পড়া শুর কর,ত বপূর্ণরপ 
দাঁড়ানার পর নতুন কর সুরা ফাতিহা শুর করা আবশ্যক | নতু ব৷ নামায বাতিল হয় যা ব। 


দু'রাকাত শষ কর ল পথম তাশাহুদর জন্য বম পা বিছিয় ডান পায়র উপর বসব। বাম হাত বা ম 
উরর উপর এবং ডান হাত ডান উরর উপর রাখব । ডান হাতর কনিষ্ঠ 7 ও অনামিকা আঙ্গুল দ্বারা 
মুষ্টিবদ্ধ করব, আর মধ্যমার সাথ বদধাুলক মিলিত কর গালাকত করব; তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রখ 
তা দ্বারা ইঙ্গিত করবু। এ সময় পাঠ করব, £ ৫ উ৫45০০ এএ$ 45541 ৩০ 
1551 54194 8 85৪ 20 খু এ মু ৬৫ 9৮০] এ০। ১4 ৬৪৪ এ (১৩৭ 4৫56 40 22৮ 
“সব রকম মখিক, শারীরিক ও আর্থিক এবাদত সমূহ একমাত্র আলাহ তা'আলার জন্য ।হ নবী! 

৷ আপনার প্রতি আল্লাহর শারিহমত ও বরকত অবরতীণ হাক। 
আমা দর উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মশীল বাদাদর উপরও শাবির্ষিতহ 1 ক। আমি সাক্ষ্য দিছি য, আল্লাহ্‌ ছাড়া কান সত্য উপাস 
নই। আমি আরও সাক্ষ্য দিছি য মুহা ম্মাদ (দ্ন্লাই লইহি গরাসন্লম) তার বাদা ও রাসূল” এরপর তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামায র 
ক্ষত্র তাকবীর দিয় ত তীয় রাকাতর জন্য 155 লন করব। অবশিষ্ট নামায প্রথম দু'রাকা তর মত 
করই আদায় করব।কি এসময় কিরাত জার পাঠ করব ন 1 এবং সূরা ফাতিহা ব্যতীত কান কিছু পাঠ করব না । 





নামায শষ হল তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামা য তাওয়ার্রক কর বসব। এর কয়কটি নিয় ম 
আছঃ ১) বাম পা বিছিয় ডান পায়র নলা র নিচ দিয় বর কর দিব এবং ডান পা খাড়া রা খব 
ও বাম নিতম্ব মাটিত রখ তার উ পর বসব। ২) বাম পা বিছিয় তা ডান পায়র নলার নিচদি য় 
উজ বর কর দিব এবং ডান পাক শুইয় রাখব ওনিত স্ব মাটিত রখ তার উপর বসব। ৩ ) বাম 
পা বিছিয় তা ডান পায়র নলা ও রানর মধ্য দিয় বা ইর বর কর দিব এবং নিত ম্ব মাটিত 
রখ তার উ পর বসব। য নামায দু বার ভাশাছদ আছ. তা র শষ বঠকই শুধু তাওয়ার্রক 
তাশাহুদর .. এ ৬১৩৫। তারপর দরদ পাঠ করবঃ 
84 এ এ এও তা লেন এ 
এ এপ ৪ ৪৮91 তা এল] এ৩ ৩৮ ৮ ৯৫০ এা এ৪ 
“হ আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সালামা আলাইহি ওয়া সান্্াম। ও তীর পরিবারর উপর এ রপ রহমত নাধিল কর যর প 
নাধিল করছি ল ইবরাহীম (আ $£) ও তার পরিবারর উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হ আল্লাহ! তুমি 
মুহাম্মাদ (মালালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার পরিবারর উপর বরকত নাযিল কর যমনটি ব রকত নাধিল করছি ল 
ইবরাহীম ও তার পরিবার র উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত ।” 
এরপর হাদীছ বা্ণত যকান দু'আ পাঠ করা মুস্হাব। যমন £....১৩/ ২ ০ 4৪ ১% “আমি আল্লাহ কাছ 
আশ্রয় প্রাথনা করছি জাহানামর শাস্টি হত, কবরর শার্ট স হত, জীবনর ও মরণ কালীন ফৎনা (কঠিন পরীক্ষা) হত , 
এবং মসীহ দাজ্জালর ফিৎনা হত।” , 


তারপর প্রথম ডান দিক সালাম ফরাব। ব লব £ 4 2১৪ ৮৪৬ ১.৭! অনুরপভাব বা ম 
দিকও সালাম ফরাব। 
: সালাম ফিরানা হ ল হাদীছ বর্ণিত দু'আ ও তাসবীহ সমূহ মুছাল্লাত বসই পাঠ কর ব। 








আমল বিহীন বিদ্যা আল্লাহর কাছে যেমন নিন্দনীয় । তাঁর রাসূল ও অন্যান্য 
মুমিনদের নিকটও নিন্দনীয় । আল্লাহ্‌ বলেন: 
রব ২০408568442 69568052 রি 2৫টি 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা বল কেন? আল্লাহর কাছে খুবই 
জর ক্রোধের বিষয় হল, তোমরা নিজেরা যা কর না তা অন্যকে করতে বল কেন?” 
ধ (সুরা ছফঃ ১-২) আবু হুরায়রা রো) বলেন, “আমলহীন বিদ্যার উদাহরণ এঁ গুপ্ত ধনের 
ভাজে জে জেতা জে জা জা জে জা জা জা জে জে জা জা জে জা জে জা জে হা জা জে জা জে জা জে জজ ওত সাথে যা আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয় না।” ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) 


বলেন, “বিদ্বান যতক্ষণ নিজের বিদ্যা অনুযায়ী আমল না করবে, ততক্ষণ সে মূর্খই রয়ে যাবে ।* 
মালেক বিন দ্বীনার রেহঃ) বলেন, “এমন লোকও তুমি পাবে যার কথায় এক অক্ষরও ভুল থাকবে 
মুসলিম ভাই বোন! না। অথচ তার আমল পুরাটাই ভুলে ভরা।' 
আল্লাহ আপনাকে এই মূল্যবান পুস্তকটি পড়ার সুযোগ দিয়েছেন । বাকী থাকল আপনার এই পরিশ্রমের ফল। 
আপনার পরিশ্রম তখনই সার্থক হবে যদি আপনি যা পড়লেন তদানুযায়ী আমল করেন। 



























৯ পবিত্র কুরআনের কিছু তাফসীর আপনি পড়েছেন। অতএব এই আয়াতগুলোর অর্থ ও তাফসীর অনুযায়ী আমল 
করতে সচেষ্ট হবেন। কেননা নবী [ঘ্লা্লাহু অনাইহি গা সন্্ম।এর ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্‌ (ন্া্পাহ আনইহি ঝা সন্লম)এর নিকট থেকে 
দশটি আয়াত শিখে এর মধ্যে যে জ্ঞান ও শিক্ষা আছে তদানুযায়ী আমল না করে অন্য দশটি আয়াত শিখার জন্য 
অগ্রসর হতেন না। তাঁরা বলতেন: “আমরা জ্ঞান ও আমল উভয়টিই শিখেছি।” তাছাড়া শরীয়তে এ ব্যপারে 
মানুষকে উদ্দুদ্ধও করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন : সক 55/%$-:4%4 & “ওরা কুরআনকে যথাযথভাবে তেলাওয়াত 
করে ।” (সরা বাকারাঃ ১২১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, “ওরা প্রকৃতভাবে কুরআনের অনুসরণ 
করে ।” ফুযায়ল বিন ইয়া (রহঃ) বলেন, “কুরআন তো নাযিল হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করার জন্যই। কিন্তু 
মানুষ উহা তেলাওয়াত করাকেই আমল হিসেবে ধরে নিয়েছে ।” 


ঈ৫ এমনিভাবে নবী [(ন্লালাহই আলাইহি ওয়া সন্ভুম)এর কিছু হাদীছও আপনার পড়ার মধ্যে এসেছে। সেগুলোর প্রতিও সাড়া দেবেন 
এবং আমল করবেন। এ উম্মতের নেককারগণ ছ্বীনের যে কোন বিষয় শেখার সাথে সাথেই তা বাস্তাবায়ন ও সে পথে 
মানুষকে আহবান করতে প্রতিযোগিতা করতেন । তাঁরা নবী [ছলনা আলাইহি ওযা মানা) এর এই হাদীছের প্রতি আমল করতেন: 
তিনি বলেছেন, “যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ করি, তখন সাধ্যানুযায়ী তা বাস্তবায়ন করবে এবং যে বিষয়ে 
নিষেধ করি তা থেকে দূরে থাকবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) তাঁরা নবীজীর বিরোধিতায় আল্লাহর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিকে ভয় 
করতেন: আল্লাহ্‌ বলেন, 37 554০ (4.0 25 লি ও ৯৮৬56 ৫%% 94 & “যারা তাঁর নির্দেশের 
বিরোধিতা করে, তারা সতর্ক হয়ে যাক যে তারা ফেতনায় পতিত হবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে ।” 
রা ূরঃ৬৩) নবীজীর হাদীছ বাস্তবায়নে সাহাবীদের জীবনী থেকে কতিপয় অনুপম দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হল: 

৯ উন্মে হাবীবা রো?) হাদীছ বর্ণনা করেন: (54142649885 845৬5) “যে ব্যক্তি রাতে 
ও দিনে বার রাকাত সুন্নাত নামা আদায় করে, বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন ।” 
উম্মে হাবীবা রোঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (ছন্লান্াই আলইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে আমি এ হাদীছ শোনার পর থেকে 
কখনো এ নামাযগুলো পরিত্যাগ করিনি । (মুসলিম) 

ট ইবনে ওমার রোঃ) হাদীছ বর্ণনা করেন: (5 ৪৪৩ ৮৫৯1 989 এ ৪ ৪5 ৪ 804 ৬০7 ৬০৪) 
“ওসীয়তনামা লিখে নিজের কাছে না রেখে তিন রাত অতিবাহিত করা কোন মুসলিমের পক্ষে উচিত নয়।” এ 
হাদীছ বর্ণনা করে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্‌ (ছললান্নাই আলাইহি ওযা সাল্লাম) এর নিকট এ হাদীছ শোনার পর থেকে আমার 
লিখিত ওসীয়তনামা নিজের কাছে না রেখে আমি এক রাতও অতিবাহিত করিনি । মুসলিম) 


&ঈ ইমাম আহমাদ বিন হান্থাল (রহঃ) বলেন, “আমি যখনই কোন হাদীছ লিখেছি, তখনই সে অনুযায়ী আমল করেছি। 
যখন আমি এ হাদীছ পেলাম: “নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্তাম) শিঙ্গা লাগিয়ে আবু তাইয়্েবকে এক দীনার 
দিয়েছেন ।” তখন আমিও এক দীনার দিয়ে শিঙ্গা লাগালাম । 


৯ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, “আমি যখন জেনেছি যে গীবত করা হারাম, তখন থেকে কারো গীবত করিনি । আশা 
করি আমি আল্লাহর সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করব যে গীবতের কারণে তিনি আমার হিসাব নেবেন না।” 


॥ সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতাল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু বতীত 
জান্নাতে যেতে তার কোন বাঁধা থাকবে না।” (নাসাঈ- সুনানে কুবরা) ইমাম ইবনে কাইয়্যেম বলেন: ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া সম্পর্কে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন: “ভুল ইত্যাদি কোন কারণ ছাড়া প্রত্যেক 
ফরয নামাযান্তে আমি এ আয়াত পাঠ করা কখনো পরিত্যাগ করিনি ।” 


ঈ* জ্ঞানার্জন ও তদানুযায়ী আমল করার পর এই নে"য়ামতের প্রতি মানুষকে আহবান করা আবশ্যক । নিজেকে 
প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং মানুষকে কল্যাণ থেকে মাহন্ধম করবেন না। নবী | দ্র হালাইছ ওয় স্ষষ) বলেন, 
" ৪১ ০৯10৮ 4৬ ৮ ৬৪ ৩১ ৬ "যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাবে, সে উত্ত কল্যাণ বাস্তবায়নকারীর 
সমপরিমাণ ছওয়াব লা করবে ।” (মুসলিম) নবী (ছা্ুলুছ আলাইহি ও স্পাম। আরো বলেন : ” %-) ১78 ৮৮১ ৩৮ 2৪৯ “ 
“তোমাদের মধ্যে সর্বোন্তম সেই যে কুরআন শিক্ষা করে ও মানুষকে তা শিক্ষা প্রদান করে ।” (বুখারী) তিনি |ছল্ল্লহ জালাইহি 
ওা সন্ুম। আরো বলেন: * &া 9$ ৬19১4 “আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে 
দাও ।” (বুখারী) আপনি যত বেশী নেকী ও কল্যাণের প্রসার করবেন তত বেশী আপনার প্রতিদান বৃদ্ধি হবে এবং 
জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরও আপনার আমল নামায় তার নেকী লিখা হতে থাকবে । নবী (ইননল্হু জালইহি ওয় সন্লুম। বলেন, 
এ ৯5 শেক এ) 3 এ ৬০৪ ৮৬ 3০০৮ ক তা 3ম ৬ 3 এড ও ৪৬০1 ০০৪৯ 5৮ 9 "মানুষ যখন 
মৃত্যু বরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়: ১) সাদকায়ে জারিয়া ২) উপকারী বিদ্যা 
এবং ৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে ।” (মুসলিম) 


পপি ভিশন পাশ ভিপি? ভিত তে? তত শত পিন তত তত ভিত তত দি তত তা ৮৮ ১৮ তত ভিশন শত পাত? তত তিন শত ৪ শত পিশিতত শত তত শত পাশ তত তত তত তি তত তত তত তা ঠেস? শত পাস? তত তত তিতা ১১ শত পেশিতত তত 


৷ (যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে) সেই ইহুদী-শৃষ্টানদের পথে চলা থেকে আমরা 
1 আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে থাকি । তারপরও আমরা তাদের কার্যকলাপের অনুসরণ করে চলেছি। আমরা যদি 
; জ্ঞানার্জন না করে মূর্খতা সহকারে আমল করি তবে পথভ্রষ্ট খষ্টানদের মত হয়ে যাব। আর যদি জ্ঞানার্জন করার 
৷ পর সে অনুযায়ী আমল না করি তবে আল্লাহর গযবপাপ্ত ইহুদীদের মত হয়ে যাব ।! 





মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সবাইকে উপকারী জ্ঞান অজর্ন করে তদানুযায়ী নেক আমল 


করার তাওফীক দিন! 


আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন । সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা ও হাবীবেনা মুহাম্মাদ ও আলা আলিহি ওয়া 
সাহবিহী আজমাঈন । 








